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পূর্বভাষণ 


৬ সত সস পপ পা সপ পর শপ নল জর বস 


এই গ্রন্থের বিষয়বন্্ হইল-্্্রীঃ ১৫ এবং ১৬ শতকে পূর্বভারতে ( আসাম, 
গৌড-বঙ্গ ও উ:ডদ্া ) বৈধব ধর্মান্দোলন ও ততসম্পকিত লাহিত্য-বিষয়ে তুলনামূলক 
আলোচন1। গ্রন্থটি তিনটি বিভাগে ! আগাম খণ্ড, গৌড-বঙ্ষ খণ্ড, উড়িস্তা খণ্ড) এই 
সম্পর্কে যে-বিস্তারিভ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, “বিষয়-নির্দেশ' হইতে তাহার কিঞ্চিং 
পরিচয় পাওয়া যাইবে । খগুত্রয়ে আলোচিত মুখ্য বিষরাবলীব পাবম্পরিক সাদৃষ্ঠ, 
বৈসাদুশ্ঠা ও সম্পর্ক ইত্যাদি, “উত্তর ভাষণ-এ প্রদশিত হইয়াছে । 

মপ/দৃণীয় ভাগতের লক্ষণীয় বিষয় হইল-ধর্মচেতনা! ইহার মাধ্যমেই তৎকালীন 
সাধু-সন্ত, কবি-দার্শনিকদিগের চিন্রাধার' প্রকাশিত হইয়াছে । ভারতে বহুকাল 
হইতেই ভিন্ন ( বৈষ্ঞব-শাক্ত-শৈধাদি ), বৌদ্ধ, দৈন প্রভৃতি বিবিধ ধর্মীয় চিন্তাধাবা 
প্রবাহ্িত। নকল ধর্মেরই ভিত্বমূলে এক-একটি তত্বদর্শন বিদ্যমান । বৈষ্ণবধর্মেব 
উত্দ-সন্ধাশে বেদা নসর পৌছিতে হয় ' উৈষ্ঃবধণ ৯ইল, "ভাগবত" '-ভগবান- 
সম্পর্ষিত ধর্ণ বা “ভক্তি'পর্ম এবং এই ধর্মের উপান্ত হইলেন, রুষবিষু-নারায়ণ- 
বাস্দেণা” বিভিন্ন নামধেঘ় দেবৃতা ! এই দেবতা কধন স্বতন্॥র কথনও-বা মিলিত 
ভাবে হষ্ের একাহ্ব উপনীত হইয়াছেশ। দার্শনক বিচানে এই দেবতা কখন 
সাকাব, কথন ৪-৭' নিরাকার, কখন স৮, কথনও-বা নিশুপ । পুণ্শ্চ, সাধন- 
মাগও ত্রিধা বিভক্ত--জ্ঞান, যোগ, ভক্তি । তক্তিও পুনরায় কোথাও জ্ঞানের লহিত 
মিশ্রিত, কোখাও-ব1 তাহ জ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে । এমন-কি কখনও- 
কখনও হিন্দু ধর্মবিশ্বীসের দঙ্গে বৌদ্ধ-জৈন ধর্মপ্রতীতির এবং বৈষ্ণবতার সহিত 
তাস্ত্রিকতার সংমিপ্রণ ঘটিয়াছে । উত্তর, মধ, পৃৰ ও দক্ষিণ ভারতের ধর্মধারণাগুলি 
বিশ্লেণ করিলে এইবপ বৈচিত্রী পরিলক্ষিত হয়। ১৫-১৬ শতকে পূর্বভারতের 
সহিত উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সুনিশ্চিত সংযোগ ছিল, যাহার ফলে উত্তর ও 
দক্ষিণ ভারতীয় ভক্তিশ্রোত পূর্বভারতীয় ভক্তিম্রোতের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল । 

মত ও পথের ভিন্নতা, হেতু ভারতে প্রধান বৈষ্ণব সম্প্রদায় চারিটি_(ক) 
ক্বী( আচায £ পামানুজ । বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ), (খ) রুদ্র ( আচার্য £ বিষুল্বামী; 
বিশুদ্ধাদ্ৈতবাদ), () মাধব ( আচার্য £ মধ্ব? স্বৈতবাদ॥ (ঘ) সন (আচার্ধ £ 
নিশ্বার্ক ; দ্বৈতাদ্ৈতবাদ।  সনক-সনন্দ-সনাতন-সনৎকুমার, ব্রদ্ধার এই চারি 
মানসপুত্রের নামাচুদারে 'দন' সম্প্রদায় চারিটি উপসম্প্রদায়ে বিভক। নিষ্বার্ক এই 


সম চে চে স্পা মম আর সি 


চতুঃ 'সন' সম্প্রদায়ের প্রধান আচাধ )। 'সন্দ্ক'-তত (ক্রদক্ষৎ জীব ও জগতের 


সম্পর্ক ) বিষয়ে রামাহুজ্জাচার্যের সহিণ্ত অভ্বৈতবাদী শক্করাচার্ধের মতবিরোধ, 
অপিচ, বেদান্তম্থত্রের ভাম্ম-বিষয়েও চতুবিধ বৈষব সম্প্রদায়ের মধ্যে মত-পার্থক্য 
বর্তমান। তথাপি, সর্ধ সম্প্রনায়েরই মূল ধারণা একটি_-'বরক্ষেতি পরমাত্মেতি 
ভগবানিতি শব্যতে । ভাগবতের এই স্েটকাংশের মধ্যেই নিরাকার নিবিশেষ 
্রঙ্ধ ( শঙ্করাচার্ধ ), অন্তর্ধামী পরমাত্মা (সাংখ্য-যোগ ) এবং ফড়েস্বর্ধময় সগুণ ভগবান 
_স্পরতত্বের এই ত্রিবিধ বপ প্রকাটত হইয়াছে । 

£১৫-১৬শতকে পর্বভার তীয় বৈষ্কব ধর্মান্দোলনের পুরোধা হইলেন, আসামে শক্করদেব 
গৌড়-বন্গে চৈতন্তদেব এবং উডিস্যার জগন্নাখাদি পপঞ্চসখা? | শাক্তগীঠস্বলী আসামে 
ভাগবং-ভিত্তক বৈষ্ণবধর্মের প্রতিষ্ঠা ও প্রচারণার কৃতিত্ব শঙ্করদেবের, ব্রজমণ্ডলের 
বিশ্তদ্ধ রাগাত্মিক ভক্তিকে সর্বভাবতীয় প্রেম-ভক্কিতে রূপান্তরিত করিধার প্রয়াদ 
চৈতন্তদেবের জীবনের গৌণ সাধনা! এবং উডিম্যার জগন্নাখ-কৃষ্ণের ধারণাকে 
কালক্রমে সচল-জগন্নাথে পরিণত করিবার অধ্যবসায়ের মূলে রহিয়াছেন পঞ্চসখাবৃন্দ। 
এই ধর্মান্দোলনের পরিচয় পাওয়৷ যায় তৎকালে রচিত ধর্মতত্বদর্শন সংক্রান্ত গ্রস্থনিচয় 
এবং অঙ্গুবাদ, পদাবলী, জীবনচিতা্দি বিষয়ক সাহিত্যকর্মের মধ্যে । শঙ্করদেব 
এবং তৎশিস্য মাধবদেব বৈষ্ঞব তবপ্রন্থ, পদাবলী ইত্যাদি রচন। করিয়াছিলেন। 
“তন্ত্র ঈশ্বর” চৈতন্যদেব ছিলেন কিঞ্চিৎ শ্বতন্ব_-িনি ম্বপ্রবতিত বৈধব শান্তা 
রচনার ভার দিয়াছিলেন রূপ ও সনাতন গোগ্বামীকে। উডিষ্যার পঞ্চসথাও 
বৈষ্ব ধর্মতত্ব।বষয়ক গ্রস্থাদি লিবিয়াছিলেন | উত্তরকানে চৈতন্তপ্রবতিত বৈষ্বধর্ম 
( অধুনা গৌড়ীয় বৈষণবধর্ম নামে খ্যাত) এবং তৎসংক্রান্ত তবদর্শন পূর্বভারতীয় 
বৈষ্কবধর্মের মৌল ভিতিস্বরূপ পরিগৃহীত হইয়াছে । গোৌঁডীয় বৈষবদর্শনের ন্যায় 
এইবূপ সর্বাতিশায়ী দর্শন আলাম, উডিস্তা! কিংব। অন্যত্র কোথাও রচিত হয় নাই। 
এই ধর্ম-ভাবন হইতেই সঞ্জাত হইয়াছে ভাগবতাদি গ্রন্থের অনুবাদ-কর্ম, বৈষাব পদ- 
সাহিত্য এবং চৈতন্তদেবা'দ মহাপুরুষবর্গের জীবনচরিতাবলী । 

বর্তমান গ্রন্থের কালসীমা হইল মূলতঃ ১৫।১৬ শতক। পূর্ণাঙ্গ তা-বিধানের হেতু 
গ্রন্থ-বর্ণিত আলোচনার লৃচনা ও পরিণতি পূর্ববর্তী ও অন্ুবর্তী শতকগুলির মধ্যে 
স্বভাব ₹ঃই কিঞিৎ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে । এই গ্রন্থে অভিনব কোন তথ্য কিংব। 
তত্ব প্রতিষ্ঠার অবকাশ অতি সন্কীর্", কারণ, ইতিপূর্বে এতছ্‌সম্পর্কে পৃথক্‌- থক্‌ 
ভাবে বহু গ্রন্থ, প্রবন্ধ-নিবন্ধাদি রচিত হইয়া গ্রিয়াছে। ইহারদেরই আলোকে 
আলোচ্য তিন প্রদেশের বৈষব ধর্মান্দোলনের স্বন্ধপ ও সম্পর্ক নির্ধারণই প্রস্তত 
পুস্তকের উদ্দেস্ট বল! যাইতে পারে। 


পূর্বভাষণ 


আসাম খণ্ড | ১৪৬ 


আসাম ( আসাম*কুচবিহার ) / ৩-৩২ 


১।। নাম / ৩২ || জাতি ও ভাষা18 , 5।) রাজনৈতিক ইতিহাজ / ৭ ; ৪ ॥ শক্কর-পূর্ব 
গে আসামে ধর্মীয় পরিমণ্ডল / ৭; 11 শঙ্করদেব / ১১) ৬।। শঙ্করদেব-প্রসতিত 
বৈষক-তত্বদর্শন ও বৈষবধর্মের সৃক্ধপ 1১৪ ;৭ 1 মাধবদের / ২৪; ৮11 অসবীষ] বৈষ্ণব 
গংহতি / ২৭ : ৯ স্মসমীয়। বৈষণবধর্ম-আন্দ লেন ও সাহিভায / ২৮। 


ত্রিপুরা / ৩৩-৩৭ 


১। জতি |] "৩ ,২।। বঞগ্জনৈ।তক ইতিহ স) "551 ধঙহমত 1 2৫ 


মণিপুর ] ৩৮-৪৬ 


১।। নাম /৩৮,২। জাতি) "৮; হ।। মণিপুরী পুব।ণ / "৯28 ।। পৌরাণিক জাতি 
ও মণিপুর রাজবংশ ৭৭:41] হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃভি এবং মণিপুর / ৪১ ; ৬1) +মথই 
সাহতা | ৪৪ । 


গোৌঁড়-বঙ্গ খণ্ড । ৪৭-১৩২ 


১।। নাম /৪৯; ২ প্রত্তলিপি ও মৃতিশিল্পে বিষণ ও কৃঞ্চলীল'-কাহির্ণ)। / ৫০ ; ৩।। 
সন্কলন-গ্রন্থ, অকহট-ঠ কবিভাদিতে বাথাকৃঞ-কাহিনী/4২ । ৪ || তুকীঁ-আক্রমণ ঃবাঙ্'্গীর 
ধর্মমত ও জাতীয় সংহতি | ৭6 ॥ ৫।। গোঁড়-দরবাব ও ব্রিছুতের রাজসভা | ৫৬; ৬|। 
চৈতত্তদেব ও বন়্ীয় বৈষবধর্ম / ৬৪ )৭ || চৈতম্য-পরিকর-_বৃন্দাবনেব ষড় গোস্বামী | 
নও ৮|। চৈতন্যোতর বৈষণব-সন্প্রদায় ও গুরুবাদ| ৭৭ ;৯ || চৈতণ্রা্দেব ও বৈষ্ণবপদ্দাবলী 
/ ৮১১১০ ।। চৈতনাশপ্রবতিত বৈষবধর্ম-তত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় / ৮৯:১১ ॥| প্রত্যন্ত 
রাজসভাগুলির সাহিত্যনচর্চায় বৈষবন্প্রতাব / ১২১) ১২।। মধ্যযুগের ধর্মসাধন।, 
সাহিত্য ও চৈতন্যদেষ / ১২৪। 


উড়িস্তা খণ্ড / ১৩৩-৮৮ 


১॥ উড়িষ্যা-রাজা ও রাজন্যবর্গ / ১৩৫ 9২ || চৈতন্য-পরূর্ব উড্ভিষ্যার বৈষবধর্ম, জগয়।খ 
ও সমন্বয়বাদ / ১৩৮ ; ৩। চৈতন্য-পূর্ব উড়িষ্যাব বৈষ্ণবধর্মে “অলেখ পুরুষ" শ্রীকৃষ্ণ | 
১৪৬ ॥ ৪।| উড়িষ্যার বৈষ্ণবধর্ম, জগন্নাথ ও চৈতন্যদেব | ১৫০) ৫॥ চৈতন্যদেব ও পঞ্চমখ। 
/১৫২ , ৬ ॥| চৈতন্যদেব ও তাহার অপরাপর ওড়িয়। অন্ুবাগীবৃন্দ । ১৫৭ , ৭।| ওড়িরা 
সাহিত্য ও চৈতনাদেব / ১৬২ , ৮।। চৈতন্যদেব ও সমকালীন উডিষ্যা / ১৭২ ,৯ ॥ 
উভিষ্যাব বৈষ্ণবধর্ষে চৈতনাদেব ও তীয় মতাদর্শের সন্প্রসাবণ | ১৭৯ । 


উত্তরভাষণ | ১৮৯৯৩ 


বৈরাগ্যবিষ্তানি্গভক্তিযোগশিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাগঃ । 
প্রীকফচৈতন্যশরীরধারী কপাহ্গুধির্ধস্তমহং প্রপদ্যে ॥ 


কালানষ্টং ভকিবোগং নিষ্গং বঃ প্রাহু্র্তং রুফচৈতন্যনাম!। 
আবিভূ্তন্যস্য পাদারবিন্দে গাঁং গাড়, লীয়তাং চিত ঃ | 


-টচতলাতল্মোদয় ( ৬৩১ ) 


পৃ--১ 


আসাম খণ্ড 


আসাম- _কুচবি 
হার" _ত্রিপুত্রা_মণিপুর 


উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব-_ভারতেব ভিনধণ্ডেই বৈধযধর্ম প্রচলিত। কিন্তু এই তিনের 
বৈাবধর্ম নামে এক হইলেও, চবিত্রে স্বতন্ত্। বর্তমান আলোচনার বিষয়বন্ত £ পুর্বাঞ্চলীয 
বৈষাবধর্মের বরবপ ও তৎসম্পঞ্কিত সাহিত্য। কালসীম। £ ছুইশত খংসর (১৫ ও ১৬ শতক )। 
স্বান ঃ আসাম, কৃচবিহার, ত্রিপুরা ও মণিপুর । আমাম ও কুচবিহার ঘনিষ্ঠ-সম্পকিত বিধায় 
“আসাম' শিরোনামেই উভয় প্রদেশের আলোচনা করা হইল। 


আসাম 
( আসাম - কুচবিহার ) 


সস পপ লে 


॥ ১ ॥ নাম-( প্রাগংজ্যোতিষ ? কামরূপ £ অসম £ আসাম ) 


“আসাম” নামটি মাণূনিক। ত্রযোদখ শতকে অহোম্‌ অথবা তাই ব শান্‌ উপজাতি 
র্ষপুত্র উপতাকা অধিকার করিলে এই ভূখণ্ডের নাম হয *মসম” বা “অছম, 
( ডঃ বাণীকান্থ কাকর্তর মতে ) বা “হ-কম” (বোডো ভাষায় । নিয়ন তর্থে)। কিন্ত 
টয় ত্রযোদ* এতকে পূর্বেও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার এই উত্তব-পূর্বাঞ্চলটি একেবাবে 
'অপরিজ্ঞাত ছিল না। আসামেব সহিত উত্তর ভাবতের প্রাচীন সংযোগের কথা 
পাওয়| যায়--বামায়ণ, মহা ভাবত, বিভিন্ন তাম্রলপি, কালিকাপূবাণ, যোগিণীতন্্ 
ইত্যাদিতে । মবশ্, তখন এই ভূভাগ 'প্রাগ-জ্যোতিষ এব 'কামবপ' নামে 
পরিচিত ইিল। মাণ্সভ্যতা কিভাবে ও কোন্‌ সময়ে এই স্থানে প্রথম প্রসাব 
লাভ করিষাছিল, সে সম্পর্কে মবশ্য নিঃসংপয়ে কিছু বলা যায় না। 

বামাঘণে বিদেহবাছ জনকেব পালিত পুত্র নরকের প্রাগ-জ্যোতিষে রাজতর 
স্থাপনেব কথ। আছে। 

মহাভা«তে প্রাগ্জ্ক্যো তষ ও কামবপ এই দুইটি নামেব উল্লেখ পাওয়া যাষ। 
প্রাগ-জে) তষেব অধিপতি 'ম্রেচ্ছ” ভগদত। জুনের মণিপুবগমন প্রসঙ্গে ও 
প্রাগ-জে+তিষেব নাম ব্তমান। 

সমুদ্রপ্তপ্রের এলাহাবাদ লিপি । শ্রীঃ ৫ শতক ) ও হ্্ধবর্ধনেব সমসামরিক ভাঙ্কব- 
বর্মাব নিধানপুবে" তামুলিপিতে ( খ্বাঃ ৬ শতক ) কামবপের উল্লে পাওয়। যায়। 

মধ্যযুগে কা।পেব কণা পাওয়া যায় কালিকাপুরাণে খ্রাঃ ১* শতক » 
যোগিনীতন্ধে ( শ্বাঃ ১৬ “তক ) ও কুক্জিকাতন্ত্রে( ৭ম পটল )। 

যোগনীতন্থে প্রাচীন কামৰপেব ভৌগোলিক সীমা নির্ধাবণে বল" হইয়াছে-_ 
“নেপালন্ কাঞ্চনাদ্রিং বরহ্মপুত্রস্ত সঙ্গমম্। করতৌয়াং সমাবভা যাবৎ দিক্কব- 
বাসিনীম্‌॥ উত্তরন্তাং কঞ্জগ্নরিঃ করতোয়া তু পশ্চিমে । তীর্ঘশ্রেষ্ঠ দিক্ষুনানী 
ূরবস্তাং গিরিকন্যকে ॥ দাক্ষণে ত্রদ্মপুরম্ত লক্ষাবঃ সঙ্গমাবধি। কামবপ ইতি 
খ্যাতঃ সর্বশান্ত্রেযু নিশ্চতঃ॥ অর্থাৎ, ( উত্তরন্দক্ষিণে) নেপালের কাঞ্চন পরত 
হইতে বন্ষপুরের সঙ্গম পর্যন্ত এবং (পূর্ব-পশ্চিম ) দিক্করবাসিনী হইতে করতোয়। 
পর্বস্ত কামরর্পের বিস্তার । উত্তরে ক্জগিরি, পশ্চিমে করতোয়া, পূর্বে দিক্ছুনদী, 


»/পুবভারতায় বৈষব আন্দোলন ও সাহিত্য 


দক্ষিণে লক্ষা! ও ত্রদ্দপুত্রের সঙ্গম--ইহাই গিরিকন্তা কামরূপের চতুঃসীম!। সুতরাং» 
প্রাচীন কামরূপের মধ্যে আধুনিক আসাম, কুচবিহার, রংপুর, জলপাইগুড়ি, 
দিনাজপুর প্রর্ভৃতি উত্তরবঙ্গীয় স্থানগুলিও অন্তভূক্ত ছিল (8. 4. 0৪1৮7717500 
06 4599817))। তিনদিকে পর্বতবেহিত 'আসামের সহিত প্রতিবেশী দেশগুলির (ত্রক্ম, 
তিব্বত, ভূটান ও চীন) স্থলপথে ( অর্থাৎ গিরিবর্ দিয়া ) যেমন সংযোগ 
ব্তমান, তেমনি জলপথেও (অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র দিয়া ) আসামের সহিত নানাদেশের 
( বিশেষতঃ বঙ্গদেশের ) যোগাযোগ বরাবর ছিল। এই সংযোগের ফলম্বরূপ নানা 
দেশের ভাষা, ধর্ম, সভ্যতা, সংস্কৃতি, রীতি-নীতি ইত্যা:॥ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় মিলিত 
হইয়াছে। 


॥২ ॥ জাতি ও ভাষা 
বাংলা ও আসামে ইন্দো-মোঙ্গলীয় গোষ্ঠীর চারিটি উপজাতির সন্ধান পাওয়া যায £ 
(ক) বোডে৷ ( কুচবিহার, ত্রিপুরা, কাছাড ) (খ) অহোম্‌ (গ) খাসী ও 
(ঘ) কুকী-চীন। 

আসামের প্রাচীন অধিবাসীরা (নিষাদ, কিরাত, শ্নেচ্ছ, অস্থর প্রভৃতি ) 
আর্ধেতর । আর্ধসভ্যত! বিস্তারের পূর্বে এই দেশের আদিম অধিবাসীরা 
ইন্দো-চীনীয় ( মোন্থখ্‌মের গোষ্ঠীর ) ভাষাভাষী ছিল। পরবর্তীকালে ভোটবমী 
ভাষাভাষীগণ এই উপত্যকা! আক্রমণ করে । এই ভোটবর্মীদের মধ্যে প্রধান হইল 
কোচ, কাছাড়ী, ললুঙ,, ত্রিপুরা, চুঠিরা, বোড়ে! প্রভৃতি উপজাতীয়গণ | শ্রীঃ ১৩ 
শতকে ইন্দো-মোঙ্গলীয় গোচীর অপর একটি শাখা অহোম্‌ অথবা তাই বা শান্‌ 
উপজাতি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা অধিকার করে। 

পরিগৃহীত মতাছুযায়ী শ্রীঃ ৭ শতকে পূর্বমাগধী অপভ্রংশ হইতে অসমীয়৷ ভাষার 
উৎপত্তি হইয়াছিল। চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-এন-সাঙএর বিবরণীতে দেখ। যায়, 
শ্রী; ৭ শতকে ভারতীয় আর্ভাষা! আসামে প্রচলিত ছিল। অবশ্ঠ মধ্যভারতে 
প্রচলিত আর্ধভাষার সহিত উত্তর-পূর্ব ভারতে ব্যবহৃত এই ভাষার কিছু পার্থকযও 
ছিল। অসমীয়! ভাষায় অস্ষ্বিক (নিষাদ ), মোন্খংমের ( খাসীদের ভাষ! ) তিব্বতী- 
চীন (বোড়ো বা কাছাড়ীদের ভাষা ) এবং তাই বা শান্‌ বা অছোম্‌ উপজাতির 
ভাষার উপাদান বর্তমান । 
*প1)5 [500-751011891010 11116110105 (16160015  0৩101185 1 & 
8060191 20101761 (09 01৩ 06০9016 ০01 /৯599) 828 60 1006 106001৩ 
০ 19281) 1158925005৩ 01 06 /91815 ' 18089885 ৫75৩ 1085 80680, 


আসাম খণ্ড 


সা) 005 06610070606 01 015 4581) 48955810696 190608886 (৪৪ 
20001) ৪৪ 016 1%//75-7%৮72 01 00717917) 85010 80756 6%0900 ০01 
86178911, 08100001911 1 105 52805110. ৫191900 )১ 016 11100619০6 ০: 
015 9020 ৪200 7282 85 ৬611 85 1175 1869 /৯17012, 18110509559 19 
10061060, 01)6 /১9010 10725) 99601) ০01 076 [1700-1+1077801091৫ 
72575 21090715765 (1811195 ) 1185 517)11811 100016100960 06 
০9011012005 /৯1১21.১১ 


॥ ৩ ॥ রাজনৈতিক ইতিহাস 


পস্কর-পূর্ব কামৰপের রাজনৈর্তিক ইতিহাস তথ্যজটিল ও গবেষণাযোগ্য । খ্রীঃ ৭ 
শতকের মধ্যভাগ হইতে ১১ শতক অবধি যে-তিনটি প্রাচীন হিন্দু রাজবংশ ব্রহ্মপুত্র 
উপত্যকায় রাজন করিয়াছল, তাহারা হইল-_.ক) হর্ধবর্দন ও হিউ-এন-সাঙের 
সমসাময়িক ভাঙ্করবর্মার বংশ, 'খ) প্রলন্ত বংশ এবং (গ) কামবপের পালবংশ।২ 
এই সকল বংশের নৃপতিগণ প্রত পক্ষে ইন্দোমোঙগলীয় গোঠীর হইলেও ইহার" 
সকলেই হিন্দু ধর্মাবলথী হইয়! সংস্কৃত নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

১৩ শতক হইতেই প্রাচীন কামরূপ ( বঙ্গদেশের ন্যায়) তুকীদের দ্বারা আক্রান্ত 
হইতে থাকে। উত্তর গৌহাটির “কানাই বরধী” শিলালিপিতে (১২০৫ শ্রীঃ) এই 
তুক্কী আক্রমণের উল্লেখ আছে এবং ইহা সম্ভবতঃ মহ্মদ-বিন্‌ বখত-ইর়ারু খিলজীর 
আক্রমণ । ১২২৭ খ্রীষ্টাবে গিয়ান্থৃদ্দীন ইবাজ ও ১২৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ইখ.তিয়াজ উদ্দীন 
উজবক তুদ্রিল খান্‌ ও পরে মৃহম্মদ শাহ, কামৰপ আক্রমণ করে। কামরূপ এই 
তুর্কী আক্রমণগুলি প্রতিহত করিলেও উপঘূর্পরি আক্রমণের ফলে ইহার 
আভ্যন্তরীণ সংহতি ক্রমশঃ বিনষ্ট হইতে থাকে । উপরম্ত, কামরূপের এই দুর্দিনে 
(১৩ শতক ) উত্তর-পূর্ব দিক হইতে শান্‌ আক্রমণেরও সুত্রপাত হয়। অহোম্গণ 
( শান্‌ গোষ্টার অন্তাতম উপজাতি ) ১২১৫ খ্রীষ্টাবে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পূর্বাংশ জয় 
করে। 
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৬/পূর্বভারতীয় বৈষ্ব আন্দোলন ও সাহিত্য 
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ভোটবর্মী গোষ্ঠী কাছাডীগণও ত্রদ্ষপুত্রের দক্ষিণাঞ্চন অধিকাৰ কবে। এইরূপ 
প্রাচীন কামক্প একটি ছোট বাজ্যে (পশ্চিমে কবতোয়। ও বর্তমানে বংপুব, কুচবিহাঁব, 
গোয়াল পান্ডা এ" কামৰপ ) পবিণত হয এবং ইহাব নামও কামবপেব পবিবর্তে 
হয় কামতা। এই কামতা রাজ্যেবই বাজধানী ছিল কামতাপুব ( খর্তমান কুচব্হাব 
হইতে ১৮ মাইল দূবে অবস্থিত )। 

কামতাব উল্লেখযোগ্য নূপতি হইলেন ছুলগ নাবায়ণ ৪ ( বাজ্যকাল ১৩ “তেব 
শ্যোর্ষ)। এই বিদ্যোৎসাহী বাজাব বাজসভাব তিনজন স্থুবিখ্যাত কৰিব নাঃ 
পাওয়া যায়- ক) হেম সরন্বতী (১৩ *“তকেব শেষার্ধ) [ প্রসাদ চবিত্র*৫ 
( বামন-পুবাণ অনুসরণে রচিত প্রহলাদ চবিত্র ।১» "তবগৌনী সংবাদ ( পুবাণ এ 
লোক-প্রচলিত কাহিনী অন্ুসবণে লিখিত ) ইত/াঁদি ]| খ) হবিবব বিপ্রা ১৫ 
শতক) [জৈমিনী মহাঁভারতেব অনুবাদ, বক্রবাহনেব যুদ্ধ, লবকুশ্বে যু 
ইত্যাদি ]। (গ) কবিরত্ব সরস্বতী (১৪ এতক) [জয়দ্রখ বধ (মহাভাবতের 
অন্থসরণে রচিত) ]| ইহাদেব সমসাময়িক কালের অপব একজন কৰি 
হইলেন, ক্দ্রকঙ্দলী। ইনি মহাভারতেব অন্রসরণে “সাত্যকি প্রবেশ” নামক গ্রং 
বচন। কবেন 15 

সমসামারক কালে, কামতা রাজসভাব ন্যায় কাছাড বাজসভাও ( বর্তমান নওগ 
জেল1) বিদ্যা পষ্ঠপোষক ছিল। কাছাডরাজ মহামাণিক্যেব (১৪ শতক ) সভাকা 
ছিলেন স্থুবিখযাত মাধবকন্দলী বা কবিরাজকন্দলী। ইনি সমগ্র (মতান্থ 
লঙ্কাকাণ্ড প্নন্থ , উত্তবকাণ্ড-_শঙ্করদেব-রচি-ত ) বামায়ণ অসমীয়! ভাষায় অশ্রবা 
করিয়াছিলেন । মাধবকন্দলীর “দেবজিৎ কাব্যে দেবতাবর্গের মধ্যে ৫ষকে শ্ররে 
দেবতা বলা হইয়াছে । ইনি ছিলেন বৈষবপূর্ধ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ও পনবর্তীকা 
ন্ফৈব-জাগরণেব প্রধান পুরুষ শঙ্করদেব কর্তৃক উচ্চপ্রশংসিত। 

ঘরীঃ ১৫ শতকে অপর তিনজন কবির নাম পাওয়া! যায়--ছূর্গাবর (গীতিরামারূণ 
পীতান্বর ( উষাপরিপয় ) ও মানকর ( বিহলালিন্দর )।৭ 


আসাম খণ্ড/৭ 


হ্ঃ ১৬ শতকে ব্র্বপুত্র উপত্যকায় ছুই বৃহৎ রাজশক্তির অন্ত্যদয় ঘটে--অহোম্‌ 
ও কোচ পাজবংশ। অহোম্র! তাহাদের রাজ্যবিস্তারে পূর্বাঞ্চলে চূঠিয়াদের নিকট এবং 
ধানপি'ড়ি-উপত্যকার কাছাড়ীদের নিকট প্রবল বাধা পায়। অহোম্রাজ স্থৃহংমুং, 
ওরফে, ডিহিউ.গিয়া রাজ, ওরফে, হ্নারায়ণ (রাজ্যকাল ১৪৯৭-১৫৩৯ গ্রীঃ ) চুঠিয়া, 
কাছাড়ী, নাগা প্রভৃতি উপজাতি-অধিকত ভূখগুগুলিকে স্বীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি করিয়া 
লইয়াছিলেন। ইনি ডিমাপুর হইতে কাছাড়ীদের ও ব্রহ্মপুত্রের উত্তরতীরস্থ ভূইএাদের 
পরাস্ত করিয়াছিলেন। 

ডিহিউগিয়ারাজের সমসাময়িক কোচবংশীয় নুপতি (বিশু / বিশ1) বিশ্বসিংহ 
(রাজ্যকাল ১৪৯৬-১৫৩৩ হ্ঃ)। ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দিন হুসেন শাহ (রাজ্যকাল 
১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ) কর্তৃক প্রাচীন কামতাপুর ধ্বংল হইবার পর বিশ্বসিংহ ১৫১৫ 
রীষ্টাব্বের কোন এক সময়ে তাহার নৃতন রাগধানী কুচবিহাঁর স্থাপন করেন।৮ 
বিশ্বসিংহের পুত্র নরনারায়ণ (রাজ্যকাল ১৫৪০-৮৭ খ্রীঃ) সম্বাট আকবরের সমসাময়িক 
ছিলেন। নরনারারণ ও তাহার ভ্রাত। শুরুধবজ, ওরফে, চিলারায় বারাণসী ও উত্তর- 
ভারতের নান! শিক্ষাকেন্দ্র হইতে ত্রাঙ্মণ ও পণ্ডিতগণকে আনয়ন করিয়া কোচরাজ্যে 
বসতি করাইয়াছিলেন। উভয় ভ্রাতাই বিগ্যোংসাহী ও হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন । নরনারায়ণ তাহার রাজ্যে শঙ্করদেবকে মাশ্রয় দিয়াছিলেন এবং শুক্ুধ্বজ 
শঙ্করদেবের ভাগিনেয়ী কমলাপ্রিয়াকে বিবাহ করিয়া কোচরাজ্যে নববৈষ্ণবধর্ম প্রচারে 
শঙ্করদেবকে প্রভূত সাহায্য করিয়াছিলেন । ডিহিঙগিয়ারাজ দ্বর্গনারায়ণ কোচরাজা 
বিশ্বসিংহের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনও করিয়াছিলেন । ইনিই প্রথম হিন্দুনাম (দ্ব্গনাবু]রণ) 
ও হিন্দুজীবন-প্রণালী গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহারই রাজত্বকালে শঙ্করদেবের 
জন্ম হয়। 
॥৪॥ শঙ্কর-পূর্ব যুগে আসামে ধর্মীয় পরিমণগ্ডল 
ইন্দো-মোঙ্গলীয় গোার যে-চারিটি শাখা (বোড়ো, অহোম্‌, খাসী ও কুকী-চীন) 
রক্ষপুত্র উপত্যকায় আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে বোড়ো ও অহোম্‌ এই ছুই 
উপজাতিই প্রধান। এই বহিরাগত আর্ধেতর মানবগো্ঠীর নিজস্ব ধর্ম, দেবতা, 
আচার-বিচার, রীতি-নীতি ইত্যাদি কিরূপ ছিল, তাহা আজ নির্দিষ্ট করিয়া জানা 
যায় না। কারণ, বহু শতাবী পূর্ব হইতেই উত্তর-ভারতীয় হিন্দু দেবদেবী, পুরাণ- 
কাহিনী, হিন্দু রীতি-নীতি ইত্যাদির সহিত এই বোড়ো ও অহোম্‌ গোষীর আদিম 
পুয়াণ-কথা, দেবদেবী, রীতি-নীতি ইত্যাদি মিলিয়া-মিশিয়া এক নৃতন অসমীয়া 
হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির সৃষ্টি হইয়াছিল। এমনকি, রাজনৈতিক বিষয়েও বোড়ে! এবং 


শপূর্বভারতীয় বৈষফব আন্দোলন ও সাহিত্য 


অহোম্‌ এই তুই স্বাধীন ভিন্ন গোঠীর লোকের! পরদ্পরের বিরুদ্ধতা সত্বেও ক্রমশঃ 

এক অথণ্ড অসমীয়! ভাষাভাষী গোঠী বা জাতিতে পরিণত হইতেছিল। 
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আসাম রাজ্যের পূর্বাঞ্চলস্থিত বোডো গোষ্ঠীর চুঠিয়৷ উপজাতির আদিম দেবদেবীর 
সহিত হিন্দু পৌরাণিক দেবদেবীর সাদৃশ্ত লক্ষ্য করা যায়। যথা £ চুঠিয়াগণের প্রধান 
দেবী হইলেন কেসা-খাইতি ( কেচ! খাইতি ) 45252 4%/07%। এই দেবী কীচা- 
যাংসভোজী, ইহার সহিত হিন্দুতস্ত্বের কালীর সাদৃশ্ঠ সহজেই লক্ষ্য করা যাইতে 
পারে। বোড়োদেব 8247727% 51/-72 এবং মেছেদের 812 47727 যথাক্রমে 
হিন্দু দেবতা শিব ও কালী। অন্ুবপভাবে অহোম্‌ গোষীর দেবদেবীরাও হিন্দু 
দেবদেবীর সহিত মিলিয়া-মিশিয়া একাকাব হইয়া গিয়াছিল। কানীনাথ তামুলি- 
ফুকনের “অসমবুরঞ্জি' হইতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওযা যাইতে পারে-_লেঙ্্‌-দান 
77%8-947-ইন্জর (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, অহোম্‌ নৃুপতিগণ নিজেদের ইন্দ্রবংশীয় বলিয়া 
মনে করেন । তুলনীয় £ চন্দ্র ও নূর্যবংশীয় হিন্দুন্ূপতিগণ ) ? জ-চিউ-ফ -7-0/1778- 
774-সরহ্মতী 7 লা -চাই-নেট 1:%718-0%41-72:-5বাধু 5 খন্-খম্ফা-ফা 8077 
847%7/2-7/- শক্তিদেবতা ? খুন্-তুন্‌ 42748 -কুর্দেবতা $ খুন্-বান্‌ 
8//7-80%-চন্দ্রদেবতা ; লাউ-খে 7.2%-8%৪-5বিশ্বকর্মা প্রভৃতি। আর্ধ ও 
আধেতর দেবদেবীদের এই সমন্বয়সাধন অন্তযব্রও (ত্রিপুরা, মণিপুর ) ঘটিয়াছে। 


্রীহ্ীয় বোডশ হইতে অষ্টাদশ পতক পর্বস্ত কোচ ও অহোম্‌ নৃপতিগণের পূর্ণ- 
গৌরবের কাল। কোচস্রাজ বিশ্বসিংহ (রাজ্যকাল ১৪৯৬-১৫৩৩ শ্ীঃ ) কামাধ্যা- 
দেবীর মন্দির প্রতিষ্টা করেন। ইনি হিন্দুধর্মের নৈষ্ঠিক সমর্ধক ও শৈবমতাবলম্বী 
ছিলেন। বিশ্বাসংহের পুত্র নারায়ণ ১০ (রাজ্যকাল ১৫৪*-৮৪ শ্রীঃ) কামাখ্যার 
মন্দির পুননির্াণ করেন। ইনি শৈব হইলেও নববৈষাববাদেরও ( শঙ্করদেষ- 
প্রবতিত ) পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। ইহার ভ্রাতা গুরুধ্বজ শঙ্করদেবের একজন 
ধন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 


আসাম খণ্ড/৯ 


শুবত৪ 81858108200 90119-017518, 1106 075 /১1১০] 10155 
19800118106 73191010815 2100 131000150, ৫10 ৪ 61680 0681 00 
19156 0১৩ 0010018] 19৬০] 01 0061 099019. [71000191) ড/85 016 
৫0111781 161161012) 00075 20011210791 ৮61159 210 11695 ৮/616 
9110৬90 1011 59009, 8100081) 101)5562 ৬/০:০ 09001021118 19115- 
(011790 01061 116 2215 ০01 17111001510.১ ১ 
শহ্বরদেবের পূর্বে আসামে নানাধর্ম প্রচলিত ছিল-_ ক) শৈব ধর্ম? (খ) শাক্ত 
ধর্ম গে) তান্ত্রিক বৈষ্ঞবধর্ম) (ঘ) বজ্র্যানী কৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্ম) (উ) নাধধর্ম। 
লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, সব কয়টি ধর্মের মূলে রহিয়াঙ্চে তন্ত্র 
কোচ রাজার! শৈব ছিলেন । বিশ্বসংহের পুত্র নরনারায়ণের সময়ে প্রচলিত 
দুইটি মুদ্রায় / “শিবচরণকমল-মধূকর+ / “হরগৌরী-চরণকমল-মধুকর? ) শৈবধর্মের- 
প্রমাণ থাকিলেও তন্মধ্যে একটি মুদ্রায় অস্থিত রাধারুষ্জের মৃতি বিস্ময়ের উদ্রেক করে 
[তষটব্য £ পাদটাকা নং ১০ (ক ও (খা) ]। কোচ রাজ্যের শৈব ধর্মের শিব আর্থ ও 
আর্ধেতর উপাদানে গঠিত। অহোম্‌ রাজা হ্ব্গনারায়ণের মুদ্রায় “হরিহরচরণপরায়ণন্থ' 
দেখিয়া মনে হয়, তাহার সময় হরি ও হুর উভয় দেবতারই পূজার প্রচলন ছিল। 
শঙ্করদেবের সময় প্রচলিত অন্যতম প্রধান ধর্ম ছিল শৈব। এই শিব (লিঙ্গ-মুতি) 
বামাচারী ভৈরব [ শাস্ত্র: কালিকাপুরাণ (১০ শতক) ও যোগিনীতন্ত্র (১৬ 
শতক ) 11 


আপামের শৈব ও শাক্ত উভয় ধর্ম-ই বামাচারী। খ্রীঃ দ্বাদশ শতকে কামরূপে 
শাক্তধর্মের প্রাধান্য ছিল। এই ধর্মেরও উৎস কালিকাপুরাণ। যৌগিনীত্ত্ে 
দশমহাবিষ্ঠারপ স্বীরুত হইলেও ইহাতে কালিকাপুরাণের বামাচার ( বলিদান, 
শবরোৎসব ইত্যাঁদ ) এবং শক্তিদেবতার শিবদুতী, দিক্করবাসিনী প্রভ্‌ ত রূপ বঙ্জিত 
হইয়াছে । আসামে শক্তিদ্েবতার কোন মৃতি নাই, ইহা শিলাখণ্ড মাত্র । 


আপামের শহ্করদেব-পৃধ বৈষ্ণবধর্মও তান্ত্রিক বৈষ্ণবধর্ম। দেবতা---বান্থদেব 
[ চতুরৃ্ঠহ £ বাসুদেব, সঙ্কধণ, প্রদ্যুয্ ও ত্রিবিক্রম, (অনিরুদ্ধ?)]) ভাগবতের শ্রী 
নহে। এই তান্ত্রিক বৈষ্ণবধর্মের উৎস কা।লকাপ্পুরাণ ও ত্রদ্মপুরাণ। পূজার নৈবেস 
সামিষ। উত্তর লখিমপুরের ছুইটি তাত্রপত্রে (রাজা সত্যনারায়ণ, ১৩৯২ খ্রীঃ এবং 
তৎপুত্র লক্ষমীনারায়ণ, ১৪*১ খ্রীঃ) ভূমিদান-প্রসঙ্গে বান্ুদেব, ঈশান ও অস্বা এই 
দেবতাখগুলির নাম পাওয়া যায়। হাজোর হয় গ্রীবমাধব (প্রস্তরমৃতি ) তাগ্ত্রিক বৈষব- 
ধর্মের দেবতা । আসামের নান! স্থানে অবস্থ নানা রূপ ও নান! কালের বিষুৃতি 


১০/পূর্বভাবতীয় বৈষ্ণব আন্দোলন ও সাহিত্য 


“1বিষ্কৃত হইয়াছে (7712171219121218 [70198 ০1. ১খে]])। কালিকাপুরাণে 
বাস্থদেবের উল্লেখ আছে। যোগিনীতন্তে বাস্থদেব না থাকিলেও “বিষুপীঠ-এর বথা 
আছে। উত্তর ভারতের কষ্ণ, রাম ও ভক্তিবাদ, ১৩।১৪ শতকের কামতা ও কাছাড় 
রাঁজসভার কবিদেব ( হেমচন্দ্র, হবিহর বিপ্র, মাধবকন্দলী ) তথা জনগণের অপরিজ্ঞাত 
ছিল না। 

যোডশ শতকে আসামে তাস্ত্রিক বজ্ঞযানী বৌদ্ধস্প্রদায়ের লোকেদেরও সন্ধান 
পাওয়া যায়। ১০১১ “তকে অবশ্ট নেপালে বৌদ্ধতাস্ত্রিক সিদ্ধাচার্ধদের অবস্থিতি 
প্রমাণ সিদ্ধ। বজযানী বৌদ্ধগ্রস্থ "সাধন-মালা'-তে কামাখ্যাঁ, শ্রীহট, পূর্ণগিরি ও 
ওডি্ডল্লান্‌ (?)-_এই চাবি গীঠেব উল্লেখ আছে। শঙ্করদেবের কীর্তনঘোষা ও 
মাধবদেবেব নামঘোষাতে বামাচারী বৌদ্ধতাস্ত্রকদের কথ! পাওয়া যায়। 

নাথযোগীদের ধর্ম শৈব ও বজ্ত্ষানী বৌদ্ধতাস্ত্রিক ধর্মের এক মিশ্রিত রূপ | মাধব- 
কন্দলীর অসমীয়া রামায়ণে (১৪ এতক ) নাথযোগীদেব উল্লেখ আছে। 

এতত্যতীত ধর্ম, মনসা ( -মাবই 12727 ) ও শীতলা (-আই 47) প্রভৃতি 
লৌকিক দেবতাব পৃঙ্গাবও প্রচলন ছিল। কথাগুরুচরিতে (পৃঃ ৪১) দেখা যার, 
অনন্ত কনদলী বৈধরবধর্মাবলগী হইবার পূর্বে ধর্মপৃজ্া করিতেন $ শঙ্করদেবের জনৈক 
ভক্ত (বাস কলাই ।) বসন্বরোগাক্রান্য পুতরেব নিবাময়ার্থে শীতল! পুজার ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন; কবি মানকব (১৫ শতক) “বিহুলা-লখন্দর' কাব্য রচন৷ করিয়াছিলেন । 
অজ্ঞাতনামা লেখকদেব বচিত অনেকগুলি “মস্তপুণখি-রও উল্লেখ করা যাইতে পারে» 
যথা, “সাপর ধরণী মন", “ভূতর মন্ত্র” “সর্বটাক মন্ত্র ইত্যাদি। এই পু*থিগুলি পঞ্চদশ 
শতকের পূর্বেও রচিত হইতে পারে ।৯২ 

দেখা যাইতেছে, “ম্কবদেবেব নবনৈষ্বধর্ম প্রচারের পূর্বে ত্রদ্ধপুত্র উপত্যকায় 
নানা ধর্ম প্রচলিত থাকিলে শৈব ও শাক্র ধর্মেরই প্রাধান্য ছিল এবং শঙ্করদেবের 
পূর্বপুরুষগণও শাক্তধর্মাবলম্বী ছিলেন । শঙ্কর-শিষ্য মাধবদেন এবং অপর বৈষ্ণব সন্ত 
ভট্রদেবও নবনৈষ্ণন ধর্ম গ্রহণ করিবার পূর্বে শাক্তধর্মাবলম্বী ছিলেন। গৌহাটির 
কামাখ্যামন্দির, সদিয়ার ভাম্রেশ্বরীর মন্দির, ডুবির পরিহরেশ্বরের মন্দির এবং 
দেবগাওয়ের মহাদেবের মন্দির এইগুলি ছিল শক্তিদেবতা-পুজ! ও শাক্তধর্ম-প্রচারের 
কেন্দ্র এবং সমগ্র আসামের ধর্মীয় পরিমগ্ডল এই সকল কেন্দ্র ছার! নিয়ন্ত্রিত হইত। 
আর্ধ ও মার্ধেতর উপাদানের মিশ্রণের ফলে আসামে মিশ্র তন্রধর্মের সৃি হইয়াছিল। 
তাহারই অনিবার্ধ ফলম্বৰপ তন্ত্ধর্মে নানা ব্যভিচার, অভিচারা'দি প্রবেশ করিয়া ধর্মের 
বিশুদ্ধতা নষ্ট করিয়াছিল। মুক্তির সহজ পন্থা! হিসাবে নরবলি, নান! অভিচার 


আসাম খণ্ড/১১ 


ক্রিয়াদি অনুষ্ঠিত হইত। ধর্মের নামে নৈতিক অবনতি, সামাজিক দুর্নাতি প্রভৃতি 
নান৷ দৌষ অসমীয়া! সমাজকে কলুষিত করিয়াছিল। ইহারই বলিষ্ঠ প্রতিবাদ শঙ্কর- 
দেবের বৈষ্ণবধর্»-আন্দোলন। তিনিই অসমীয়। জনগণের ধর্ম-ধারণায় পরিবর্তন 
আনিষাছিলেন। 
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॥৫॥ শঙ্করদেব 

অসমীয়! বৈষ্বধর্ম আন্দোলনের পাঁথকৎ শঙ্করদেব (১৪৪৯-১৫৬৮ খ্রীঃ )। নওগী। 
জেলার আলিপুখরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পিতার নাম 
কুহ্থমবর, মাতা সত্যসন্ধ্যা। শঙ্করদেব জাতিতে কায়স্থ (কলিতা)১ ছিলেন। 
বাল্যকাল হইতেই তাহার মধ্যে আধ্যত্মজিজ্ঞাসার অঙ্কুর লক্ষিত হইয়াছিল। 
প্রখ্যাত পণ্ডিত মহেন্দ্র কন্দলীর নিকট শিক্ষা! সমাপন করিয়া তিনি তৎকালীন দেশ- 
প্রচলিত তান্ত্রিক যোগসাধনায় মনোনিবেশ করেন-_যোগশাম্ত্রমত, ধর যোগ 
যত, আচরন্ত দিনে রাঁতি।'১৫ কিন্তু এই পথে তিনি তাহার আধাত্মজিজ্ঞাসার 
কোন সছৃত্তর পাইলেন না। সেইজন্য যোগাভ্যাস পরিত্যাগ পূর্বক তিনি ভাগবত- 
চর্চা আরম্ভ করিলেন--ভাগবত তত্ব, জানিয়৷ পাছত, এড়িল। যোগ অভ্যাস ।৯৬ 
উত্তরকালে এই পথই তীহাকে পরম লক্ষ্যে (“্হদয়র পরম ঈশ্বর মোর গুরু | প্রত 
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ভগবস্ত ভগতর কল্পতরু ॥'৯৭ ) পোৌঁছিয়া দিয়াছিল। শঙ্করদেবের জীবনের প্রধান 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল তাহার তীর্ঘ-পরিভ্রমণ।১৮ মোট ছুইবার তিনি তীর্থ 
"পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন । প্রথম তীর্থপরিভ্রমণে (১৪৮২ খ্রীঃ) তিনি উত্তর ও দক্ষিণ 
ভারতের বিভিন্ন স্থান দর্শন করিয়া তাহার নিজন্ব ধর্মমত ও পথ সম্পর্কে একটি 
স্ম্পষ্ট ধারণা প্রস্তত কবিঘ! লইয়াছিলেন। তীর্ঘযাত্র। সমাপন করিয়া তিনি ্বদেশে 
প্রত্যাবর্তন করেন ও তাহার ধর্মমত “এক শরণ নাম ধর্ম, প্রচার করেন। কিন্তু এই 
ধর্মপ্রচারও তাহার পক্ষে নিবিত্ব ছিল না। নানাদিক দিয়া তাহাকে নান! বিরোধের 
সন্মুধীন হইতে হয়। শঙ্করদেব প্রচারিত নব-বৈষ্ণবধর্মে বিগ্রহপূজা, প্রধানতঃ শক্তি 
আদি নানাদেবতা পুজাব সমর্থন ছিল না। তিন বলি প্রথা, বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থা ও 
নিত্/নৈ মিত্তিক ক্রিয়াকর্মীদি ও অল্পৃষ্ঠতার বিরোধী ছিলেন । “নাহি ভকতিত জাতি 
আচাব বিচার ॥ “সবাকো মানিবা তুমি বিষু বুদ্ধি করি” ) এবং ধর্মাচরণে ব্যক্তি- 
স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। সংস্কৃত ভাগবত-পুরাণকে অসমীয়া! ভাষায় অনুবাদ 
করয়া জনসাধারণের বোধগম্য করিয়া তোলা এবং নিজে 'কলিতা” হইয়া ব্রাঙ্ষণকে 
ধর্োপদেশ দান, জাতিনিবিশেষে একত্র প্রসাদগ্রহণ ইত্যাদি নানা কারণে তিনি 
তদানীন্তন ব্রাহ্মণ-পুরোহিত সমাজের চক্শূল হইয়া উঠিয়াছিলেন।৯৯ শাক্তপীঠভূমি 
আসামের আচাবনিষ্ট ধর্মান্ধতার যুগে শঙ্করদেবকে রক্ষণশীল উচ্চবর্ণীয় সম্প্রদায় 
মুতিমান বিদ্রোহ বলিয়া মনে করিলেন এবং যেন-তেন-প্রকাবেণ এই “কালাপাহাডের, 
গতিরোধ করিরার চেষ্টা করিলেন। অহোম.রাজার (স্থুনথং মুং ) নিকট তীহাব বিরুদ্ধে 
নালিশ হইল । একাদকে ভোটবর্মীদের অত্যাচার, অপরদিকে কোচরাজ! বিশ্বসিংহের 
ভূইঞ”-দমননীতির শিকার এবং অহোম,রাঁজরোষ-_এই বিজ্পগুলি এডাইতে 
শক্করদেব দেশত্যাগ করিলেন। বিবূপভাগ্য তাহাকে নানাস্থানে (গাংযৌ, বেলগুণউ, 
কাপলা, চিনপরা, গণককুছি, কুমারকুছি ইত্যাদি ) তাড়াইয্া ফিবিতে লাগিল । 
সম্পদ গেল, প্রিয়জন নিহত হইল তবুও তাহার অন্তরের দীপশিখাটি অনির্বাণ 
রহিল। সেই দীপালোকে দুর্ভাগ্যের গাঢ় তমিন্! ভেদ করিয়া তাহার অগ্রগতি । 
এই ছাদনেও-যে তিনি একেবারে নিঃসঙ্গ ছিলেন, তাহা নহে । পাঠবাউসীতে শঙ্কর- 
দেবের ধর্মপ্রচারের প্রধান সঙ্গী ছিলেন-_মাধবদেব, দামোদরদেব ও হরিদেব । হিন্দু 
মুসলমান, পাহাড়ী প্রভৃতি সকল জাতির লোকই তীহায় শিষ্য গ্রহণ করিয়াছিল । 
উত্তর ও পূর্ব ভারত এইভাবে সাম্য ও মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিল। শেষ জীবনে 
শঙ্করদেব কোচরাজ নরনারায়ণের আশ্রযন ও পৃষ্ঠপোষকতা পাইয়াছিলেন। 
নরনারার়ণের ভ্রাতা শুরুধবঙগ শঙ্করদেবের অন্থরাগী হইয়াছিলেন এবং শঙ্কর-পরিবারের 
এক কন্তার পাণিগ্রহণ করিয়া! তাহার সহিত আত্মীয়তানুয়ে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। 


আমাম খণ্ড/১৩. 


অসমীয়া বৈষবধর্ম আপামে অঙ্কুরিত হইয়াছিল বটে, তবে ইহা পরিপুষ্ট হয় 
কুচবিহারের রাজান্কুল্যে । ক্রমশঃ শঙ্করদেব-প্রবতিত ধর্মমত আসামের জমগণও 
গ্রহণ করে। এই ধর্মমত প্রতিষ্ঠাকল্পে শহ্বরদেব নানাগ্রস্থ ( মোটামুটি ২৭টি) 
রচনা! করেন। শঙ্কর-রচনাবলীর একটি তালিক। প্রদত্ত হইল [ রচনাকাল ও স্থান 
যথাক্রমে ১৫১৬ শ্রীঃ পযন্ত (ক-ঝ ?) বরদোয়া ) ১৫১৬-৪৩ খ্রীঃ (ঞঠ ১ অহোম, 
রাজ্য ; ১৫৪৩-৬৮ খ্রীঃ ( ড-র ), কোচরাজ্য | ] £ 


(ক) হবিচক্দ্র উপাখ্যান [হত্র্-মার্কগ্ডের পুরাণ। এই গ্রন্থে উত্তরকালে 
শঙ্করদেব-প্রচাঁরিত বৈষ্ঞবধর্মের “চারিবস্ত'"র (নাম, দেব, গ্ররু, ভক্ত ) প্রথম সন্ধান 
পাওয়াযায়।] (খ) ভক্তি-প্রদ্দীপ [ নূত্র-গরড পুরাণ। ইহা শস্করদেবের 
রচনা কি-ন! নিঃসন্দেহে বলা যায় না। গ্রন্থটির বক্তব্য হইল-_-“একো। নারায়ণে। 
দেবো দেবানামীশ্বরেশরঃ | ] (গ) কীর্তনঘোষা (উরেষাবর্ণন খণ্ড__ 
[ হুত্র- ত্রক্ষপুরাণ। ] (ঘ) রুক্সিণীহরণ কাব্য [ সুত্র--হরিবংশ ও ভাগবত 
(১০স্বন্ব)] () বড়গীত (চ) অজামিলোপাখ্যান [ কুত্র_ 
ভাগবত ৫ ও ৬ স্বন্ধ] (ছ) অম্বতমন্থন [ হুত্র_-ভাগবত ৮ স্বন্ধ] 
(জ) কীর্তনঘোষ [ হুত্র__ভাগবত ৩)৬।৭।৮ স্বন্ধ। বিষয়--প্রহলাদ চবিত্র, 
হরমোহন, বলিছলন, গজেন্দ্রোপাখ্যান, ধ্যানবর্ণনা । ] (ঝা) গুণমাল। [ হ্থত্র_ 
ভাগবত ১০।১১ স্বন্ধ।] (4) কীর্তনঘোষা [ হুত্র-_ভাগবত, পদ্মপুরাণ, 
বৃহস্নারদীয়তন্ত্র, বিষুধর্মোত্তর স্থত-সংহিতা। বিষয়-_-পাষগুমর্দন, নামাপরাধ। ] 
(ট) পতীপ্রসাদ নাঠ [হ্র__ভাগবত ১০ ক্বন্ধ। এই গ্রন্থে বলা হইয়াছে 
যে, কৃষ্ণ হইলেন-_সর্বযজ্ঞমূততি বেদর উত্তৰ ভূমি, । | (5) কীর্তনঘোষা 
[ হৃত্র-_ভাগবত। ব্ষয়-্ষ্জের শৈশবলীলা, রাসক্রীড়া, কংসবধ, গোপী-উদ্ধব 
সংবাদ, কুঁজীর বাঞ্ছাপূরণ, অক্রুর বাঞ্কাপূরণ | ] (ড) ভাগবতের 
ণাল্সগুচ্ছ [ হ্ত্র-_ভাগবত ১০।১১।১২ স্বন্ধ] (ঢ) বলিছলন | হ্ত্র_ 
ভাগবত ৮ স্বদ্ধ ও বামনপুরাণ ] (৭) অনাদিপাতন [ হুত্র--ভাগবত ৩ স্বন্ধ 
ও বামনপুরাণ। ] (ত) কীর্তনঘোষা [ নুত্র_ভাগবত ১1৩/১১।১২ স্বন্ধ। 
বিষয় জরাসন্ধ যুদ্ধ, কালযবন বধ, মুচকুন্দস্ততি, স্যমস্তক-হরণ, নারদের কৃষদশন, 
বিপ্রপুত্র আনয়ন, দৈবকীর পুত্র আনয়ন, ব্যেস্ততি, লীলামালা, রুঝুণীর 
প্রেমকলহ, ভূগু-পরীক্ষা, শ্রীরষ্ণের বৈকুষঠপ্রস্বাণ, চতুবিংশতি অবতার-বর্ণন ও 
ভাগবতের তাৎপর্ধ-বর্পন। ] (থ) ভাগীবতের অনুবাদ [ স্ত্র_ভাগবত 
১২১৭ (আদি); ১১১২ স্বন্ধ।] (দ) কুরুক্ষেত্র [হুত্র_-ভাগবত ১০ 
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বন্ধ ( উত্তবার্ধ)।] (ধ) নিমিনবসিদ্ধ সংবাদ [ স্থত্র--ভাগবত ১১ স্বন্ধ। ] 
(ন) ব্লামাস্সণ (উত্তরকাণ্ডত) (প) ভাতিম! [ব্ষয়__দেবভাতিম! 
রাজাভাতিমা, ও পবে গুরুভাতিমা (মাধবাদবেব )।] (ফ) ভক্তিরত্বাকর 
[ সুত্র ভাগবত, গীতা ও অন্যান্য পুবাণ। ] নাটক_- (ব) কালীদমন 
[ এই গ্রস্থেব সম্পূর্ণ নাম হইল 'গোপালক কালিদমন+-“বনাস্নিপান লীলা যাত্রা 
স্ত্র_-ভাগবত ১৭ স্বপ্ধ।] (ভ) কোলগোপাল | স্থত্র_বিষুপুরাণ 
হবিবংশ ২০ ও ভাগবত ১৭ ক্বদ্ধ। এই গ্রস্থে জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যের 
প্রভাব দ্রেখা যায়।] (ম) রুক্পসিণীহরণ (য) পারিজাতহরণ [ এই 
গ্রন্থের সম্পূর্ণ নাম হইল 'নব্রকবধ পারিজাত হবণ লীলা যাত্রা” কুত্র__বিষুপুবাণ, 
হবিবংশ ও ভাগবত ] (র) র্লামবিজয্ম [ স্থত্র__বামায়ণ (বালকাণ্ড । 
॥৬॥ শঙ্করদেব-প্রবন্তিত বৈষ্ণবতত্বদর্শন ও বৈষ্ণবধর্মের স্বরূপ 
শঙ্করদেব-প্রবতিত বৈষ্বধ্ের শ্বরূপ সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণ! পাওয়। যাইতে 
পারে তাহাব বচিত কয়েকটি গ্রন্থ ( ভক্তরত্বাকব, অনধিপাতন, কীর্তনঘোষ 
প্রভৃতি ) হইতে । এই গ্রস্থগুলির মধ্যে ভক্তিবত্রীকবই২০ প্রধান । 


॥ চারিবস্ত ॥ অসমীয়৷ বৈষ্ণব ধর্মের মূল বস্ত ( [১1100119165 ০1 70০0০01117৩ 
চাবিটি--দেব, নাম, ভক্ত ও গুরু (“গুরু দেব নাম ভক্ত চাবিটি শবণ £ শঙ্করদে, 
পুনবপি দেখাইলন্ত। গুরু দেব নাম ভক্ত চিনাই দিলন্ত ॥ )। সাধাবণ বিশ্বাস অন্ুসাথে 
প্রথম তিন বস্ত (দেব, নাম ও ভক্ত ) শঙ্কবদেব তাহাব ধর্মপ্রচারকালে প্রণয়? 
করিয়াছিলেন, চতুর্থ বস্তটি (গুরু) তংশিষ্য মাধবদেব কর্তৃক সংযুক্ত হয়। কি 
এই বিশ্বাস 'ভক্তরত্বাকরেব প্রথম অধ্যায়ের “বিষয়বস্ত'-ব | জ্ঞানভক্তিপ্রদ গুক 
সেবামাহা ন্য ) সহিত মেলে না। গুক্ক বলিতে শঙ্কবদেব ও মাধবদেব উভ্ভয়েব ধাবণ 
এক নহে। 

দেব £ শঙ্করদেব-প্রবতিত বৈষ্ঞবধ্মের নাম--“একখরণনাম ধম ভক্তিরত্ব। 
করের পঞ্চম অধ্যায়ে (“ভজনীয় পবমদেবতামাহাত্ম)? ) নাখাষণ-হষ সম্পর্কে মালোচন 
কবা হইয়াছে । পরমদেবতা৷ “উপাসকানাং মঙ্গলায়' নাবায়ণ-কষ্ণকপে প্রকাশিত 
তিনি সৎ, অনন্ত, বিশ্বৈকঘুর্তি। কেবল ভক্তির দ্বারাই (জ্ঞানের দ্বারা নহে 
ভগবানের মহিম! জান! যায়--“জানাতি তবং ভগবন্মহিয়ঃ' | তিনি “সর্বকাবণকারণম, 
শরণ্য-_ “ভ্ীঞ্স্যৈব পরমার্থস্বাৎ তদৈকশরণানামযত্তপ্রসিদ্ধো মোক্ষ ইতি'। এ 
জগৎকারণ প্রীক্ষই পরমেশ্বর, পরমগুরু, ভজনীয় পরম দেবতা, পরমগতিধ। ৩ 
(১1৫ অধ্যায় )। একশরণনাম ধর্মের বাখ্যায় শঙ্করদেব বলিয়াছেন--“এক দেউ 


আসাম খণ্ড/১৫ 


এক সেউ, একবিনে নাহি কেউ । “সর্ধশান্ত্রসারমুদ্ধত্য ভগবতাদাশতম-_একং শান্ত্ং 
দৈবকীপুত্রগীতম। একো! দেব দৈবকীপুত্র এব ॥ কর্মাপ্যেকং তন্ত দেবস্তয সেবা। 
মন্ত্রোথপ্যেক তন্ত দেবন্ নাম ॥ অর্থাৎ, শাস্ত্র এক-_ভাগবত ; দেবতা এক- শ্রীরুষঃ; 
কর্ম এক-_কষ্সেবা; মন্্ব এক _কষ্নাম। শঙ্করদেব তাহার ভাগবত পুরাণের 
মন্ধবাদে ( ২ স্কন্ধা) বলিয়াছেন__“অন্য দেবীদের, ন করিবা সেব, না! খাইব৷ প্রসাদ 
তার। মৃত্তিক না চাইবা, গৃহ ন পশিবা, ভক্তি হইবে ব্যভিচার ॥২৯ অপিচ, 
একচিত্তে তুমি মোকে! মাত্র কর সেবা। পরিহর| দুরতে যতেক আন 
দেবা | নাম না৷ শুনিবা তুমি আন দেবতার | যেন মতে নহিবে ভকতি বাভিচার ॥ 
ভক্তি প্রদীপ )। 


নামঃ নাম-মন্ত্র_রামরুঞ্জ নারায়ণ হরিঃ। নাম এবং নামী । শক) 
অভিন্ন। [ তুলনীয় £ 'নামনামিনোরভেদঃ | ভগবতস্বপূপমেব নাম। _-জীব 
গোস্বামী ]। রফ্ণনাম ম্মরণই কলিযুগে ভক্তিসাধনের উপায় ।২২ এই সাধনভক্তি 
নববিধা শ্রবণ, কীতন, স্মরণ, অর্চন, পাদসেবন, দান্য, স্থাত, বন্দন ও দেহার্পণ। 
ইহাদেব মধো শঙ্করদেব প্রথম চারিটি (শ্রবণ, কীর্ন,ম্মরণ, 'মর্চন ] গ্রহণ করিয়াছেন 
(৬-৯ অধ্যায়), পুনশ্চ, ভক্তিরত্বাকরের ৩৯ সংখ্যক হধ্যায়ে দশবিধা ভক্তির 
উল্লেখ রহিয়াছে। শ্রবণ ষড়বিধ ( উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস ইত্যাদি ), 
কীর্তন চতৃবিধ (নাম, স্ততি, ভাগবত ব্যাখ্যা ও গীত) অথবা নৃসিংহপুরাশ-মতে 
ত্রিবিধ ( বাঁচিক, উপাংশু, মানস ), স্মরণ ত্রিবিধ ( নাম,লীল|, বপ ), অর্চন দ্বিবিধ 
( সকাম, নিষ্কাম) | নিফাম ভক্ত “প্রসিদ্ধ দ্রব্য-এর পরিবর্তে “হৃদিভাবসম্মত- 
মনোময় দ্রব্য'এর দ্বারা কৃষণর্চন৷ করে অর্থাৎ বাহ্যোপচারের পরিবতে মানসোপচারের 
ছার] রুষ-সেবা করে । 


ভক্ত $ “ভক্তিরত্বাকর'-এর তৃতীয় অধ্যায়ে এই সম্পর্কে বলা হইয়াছে। ভক্ত 
ও বিষুট অভিন্ন-_বিষণ বৈষ্ণবর কিঞ্চিতে নাহি ভেদ'। ভক্ত-সঙ্গে ভক্তির উদয় হয়_ 
“সৎসঙ্গে। নাম মমৈব সঙ্গ ইত্যভিপ্রেতম। জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভিন্ন নহে ( ২২ 
অধ্যায় )। মায়া? জন্তই এই ভিন্নবোধ জন্মে এবং মায়াতারণোপায় হইল ভক্তি 
(৩৫ অধ্যায় )। মহাঁফলপ্রদদ অব্য'ভচারিণী ভক্তি হইতে বিষয়-বিক্ষিপ্ত চিত্তে 
বৈরাগ্য ও জ্ঞান জন্মে-_“ভগবদনুগ্রহ্মস্তারেণ ন কল্তাপি জ্ঞান সম্ভব ইতি”, অর্থাৎ, 
ভগবৎ-কুপ। বিন কাহারও জান হয় না। যজ্াদি কর্মে ভক্তি ও বৈরাগ্য জন্মে না, 
কর্মবন্ধ-বিমুক্ত হওয়া! যায় না, অহঙ্কারও লুপ্ত হয় না। একান্তিক ভক্ত বৈরাগ্য 
আশ্রয় করে কারণ, সে ঈশ্বরকে একমাত্র সৎ এবং সর্ববস্তকে ঈশ্বরব্যতিরিক্ত পৃথক্‌ 


১৬/পূর্বভারতীয় বৈষ্ণব আন্দোলন ও সাহিত্য 


* সত্তাসম্পন্ন বলিয়া মনে করে না--পটাদিকাধং তত্বাদিব্যতিরেকেন ৭ দৃশ্তাতে** 
বিশ্বমিথ্যাদৃষ্টিত্বাৎ শুক্তিরজতাদিবৎ | ভক্তি ওজ্ঞান সাধনের জন্য মানব জন্মই 
প্রশস্ত (২ অধ্যায়)। ভক্তি চতুবিধা ( ১১-১৪ অধ্যায়) উত্তমা, অস্তরঙ্গা, 
সপ্রেমা ও নিরুণা। আনমিতা স্বাভাবিকী ভক্তি হইল উত্তমাভক্তি | সর্বত্র 
ব্রদ্মোপলন্ধি হইল অস্তরঙ্গাভক্তি। ভক্তের হৃদয়বৃত্তিসংযুক্ত ভক্তি হইল সপ্রেম৷ 
ভক্তি। ত্রিগুণাত্মিকা ও ত্রিস্তরা ( উত্তম, মধ্যম, অধম ) নববিধা ভক্তির অতীত 
যে-ভক্তি, তাহা নিগুণা ভাক্ত। ভক্তিরত্বাকরের ৩৮ সংখ্যক অধ্যায়ে যে-দশবিধ 
ভক্তির উল্লেখ রহিয়াছে তাহা! হইল- ত্রিগুণাঁত্িকা ও ত্রিস্তর। নববিধাভক্তি এবং 
উত্তমোত্তমা ভক্তি। ভক্ত ত্রিবিধ-উত্তম, মধ্যম ও প্রারুত ( ভক্তিরত্বাকর-_ 
অধ্যায়__১৬, ১৭, ১৮)। উত্তম ভক্তই শ্রেষ্ঠ । উত্তম ভক্ত নিষ্কাম, কৃষৈকচিত্ত। 
তিনি বিশ্বের মধ্যে ভগবানকে এবং ভগবানের মধ্যে বিশ্বকে দেখেন ও বিশ্বকে 
বিষুমাঁয়। বলিয়া জানেন-_-“দকল প্রাণীক দেখিবেক আত্মসম। উপায় মধ্যত ইঠো 
অতি মুখ্যতম ॥' মধ্যম ভক্ত রুষ্ণকে সর্বা'নয়ন্তা রূপে দেখে। প্রারুত ভক্ত বিগ্রহের 
পূজা করে। এই বিগ্রহ-পুজা ভক্তিপথের প্রারন্ত মাত্র--প্রকৃত্যা প্রারস্তকঃ । 
অধুনৈব প্রাক্কতভক্তঃ সন্‌ শনৈরুত্রমে! ভবিষ্যতীত্যর্থ» -_- শ্রীধরস্থামী )। অর্থাৎ, 
প্রাকৃত ভক্ত ক্রমশ উত্তম ভক্ত হইতে পারে । ভক্ত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম না করিলেও 
রষ্ট হয় না_-“ইদানীস্ত নিত্যনৈমিত্তিকন্বধর্মনিষ্ঠাং অপ্যন(দৃত্য কেবলং হরিভক্তি 
রেবোপদেষ্টব্যা, -_-( শ্রীধরদ্যামী )। 

গুরু £ ভক্তিরত্বাকরের প্রথম অধ্যায়ে গুরুমাহাত্ম্য বণিত হইয়াছে। বাস্থদেবই 
গুরু (“গুরুরেব হরি£ )1২৩ গুরু শিবের ভক্তিপথের প্রদর্শক । মাধবদেবও 
'গ্রুভাতিমা'-তে বলিয়াছেন__-“বিনে গুরুভক্তি-রকতি কবহু না হোই । এই প্রসঙ্গে 
বলা যায়, শঙ্করদেবের নিজের কোন গুরু ছিল ন।। তিনি পরমেশ্বরকেই তাহার 
গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন-__হৃদয়র পরম ঈশ্বর মোর গুরু প্রত ভগবন্ত 
ভকতর কল্পতরু ॥" 'কথাগুরুচরিত' অগ্গযায়ী শঙ্করদেব ভক্তকেই স্বীয় গুরু বলিয়াছেন 
-_ “সর্বতব ভকতক মই গুরু মান? | এই স্থানে ভাগবতের প্রভাব লক্ষণীয় । ভাঁগবতে 
বলা হইয়দছে__“মদভক্ত পুজাভ্যধিক! ।২৪ মায়াবন্ধনাশ ও মুক্তিলাভের জন্য 
পথপ্রদর্শক সদগুরুর প্রয়োজন । গুরুই পরম ঈশ্বর, পরম জানী, জীবদেহধারী 
নারারণ ও শিষ্তের পথপ্রদর্শক | মাধবদেব গুরু অপেক্ষা গুরুভক্তির উপর অধিক 


জোর দিয়াছেন । মাধবদেবও ভক্তজনের মর্ধাদ! দিয়াছেণ__মুক্তিত নিম্পৃহ যিঠে। 
সেহি ভকতক নম" । অপিচ, “ভকতে সে মোর হৃদি জানিবা নিশ্চয় । ভকতজনর 


জান আমি সে হৃদয় ॥ 


আসাম খণ্ড/১৭ 


পরবর্তীকালে গুরুকে চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে__ক) ইঠ্টগুরু 
অর্থাৎ কৃষ্ণ ], (খ। উপকারী গুরু [ যিনি তবোপনদেশ, অর্থাৎ চতুঃঙ্সোকী ভাগবতা- 

মুসারী ( “জঞানং শান্ত্রোথমণ বিজ্ঞানমন্থভবঃ, রহন্যং 'ভক্তিঃ, তত্যাঙ্গং সাধনম্‌ ) চারি 
বস্তর এঁক্যসম্বন্দে উপদেশ ও শীল শিক্ষা দেন ], গ) অগ্জনীয়া গুরু [ অর্থাৎ, 
শিক্ষাগ্র ] (ঘ) সুহৃদ, গুক [ অর্থাৎ, ভক্ত-গুরু ]। 
॥ শঙ্করদেব ও বৈষ্ঃবদর্শন ॥ ূ 
শঙ্করদেব কোন বিশিষ্ট ধর্মদর্শন-প্রণেতা ছিলেন না। তাহার ধর্মমত প্রধানতঃ 
ভাগবতপুরাণ ও গীতার ( উভয়ই শ্রীধর স্বামী/মাচর্য কত যথাঙ্গুত্রমিক টীকা__ 
“ভাগবতভাবার্ধবীপিকা' এ “ম্থবোধিনী'্-অনুসারে ) উপর প্রতিষ্ঠিত। শঙ্করদেব 
( ভক্তিরত্বাকব ) ৪ নৈকুঠনাথ ভইদেব উভরেই ভাগবতপুরাণকে 'সর্ববেদান্ত- 
সাব বলিয়। মনে করিতেন -_-“পর্ববেদাস্থলারৎ হি শ্রীভাগবতমিষ্যাতে | তদ্রপাম়ত- 
তৃপ্তশ্ত নান্যা্র শ্তাদরতিঃ কচিৎ॥” জীবগোদ্বামীও ভগবতপুরাণকে উপনিষদের ভাম্য 
বলিয়া মনে করিতেন।২ শহ্করদেব তাহার ধর্মমত প্রতিষ্ঠাকল্পে ভাগবত-পুরাণ 
অনুসারে চা'রটি প্রমাণ । শ্রুতি, প্রত্যক্ষ' মহাজনপ্রসিদ্ধি, ও অনুমান ) গ্রহণ 
করিয়াছিলেন এবং এই সম্পর্কে তিনি প্রস্থানত্রয়ের ( শ্রুতি, স্তায় ও স্থ্বতি ) উপর 
নিভর করেন নাই। 

অদ্বয়তত্ব ; ভাগবতপুরাণেব প্রথম স্বন্ধ দ্বিতীয় অধ্যারের একাদশ ল্লোকে 
বলা হইয়াছে-'বদন্তি তত্তববিনস্তব্ং যজজ্ঞানমদ্য়মূ। ব্রদ্মেতি পরমাত্মেতি 
ভগবানিত্তি শব্যাতে ॥* অর্থাৎ, তন্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ অদ্বয়জ্ঞানকে পরমতত্ব বা! শ্রেষ্ঠতত্ব 
বলিয়া থাকেন। এ তন্ব কোথাও ব্রদ্ষ, কোথাও পরমাত্মা, কোথাও ভগবান্‌ বলিয়া 
উক্ত হন। পরমতন্ শ্রী নামভেদে ব্রহ্ম ( বেদান্ত ), পরমাত্ম! ( সাংখ্য ) ও ভগবান্‌ 
( সগ্ুণ ও নিগুণ )। ভাগবত বেদান্তের নিগুণ ব্রদ্ম, সাংখ্যের পরমাত। ও সপ ব্রহ্থ 
সকলই অগ্থয়তব্ের অন্তর্গত করিয়াছেন । প্রভেদ কেবল নামে ও রূপে । 

জগৎ ও ব্রন্ম : অ্য়তত্বই যাবতীয় সৃষ্টির কারণ। এই কারণ নিমিত্ত ও 
উপাদান ভেদে ছি।বধ । মায়ার জন্যই জগংকে সত্য (সদাভাস) বলিয়া মনে হয় । 'যং 
সব্বতঃ সদা ভাতি জগতেতদসং স্বতঃ | সদাভালনসত্যন্মিন ভগবস্তং ভজাম তম্‌॥" 
--ভাবার্থ-দীপিক! ( শ্রীধরাচাঘ )। “তুমি সত্যত্রক্ষ, তোমাত প্রকাশে, জগত 
ইটো অসন্ত। জগতত সদ তুমিও প্রকাশ অন্তধামী ভগবস্ত ॥'**অসম্তভ জগতখান, 
তোমাত উদ্ভব ভৈল, সম্ভ হেন প্রকাশে সদায়” ॥স্্কীর্ভনঘোষা । শঙ্করদেবের 
অভিমতে নারায়ণ পরত্রদ্ম। সর্বাতিশয়ী মায়ার প্রভাবে জীব তাহার সন্ধান 


পৃ--২ 
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পায় না। তিনি যাবতীয় কিছুর স্থষ্টি-স্থিতি-সংহর্তী। তিনিই একমাত্র সত্য, 
মাধাধীশ_-তুমি সে কেবল সঁচা, সব সবে মায়াময় । তোমাতে সে হস্তে সমষ্টি 
হোবে স্থিতি লয় ॥ নিবঞ্জন সত্যবাদী জগতকারণ। যার মায়াপাশে ইটো সংসার 
নির্মাণ ॥+-_কীতনঘোষা | 

মায়। ? বেদাত্তের মূলতব-ব্রক্ম। সকলই বক্ষান্তগিত (“সর্ংং খনিদং ক্রদ্ম | ) 
আত্মাও ব্রহ্ম । “অযমাত্ম ব্রহ্মা )। ব্রদ্ বাতীত অপব কিছুরই অস্তিত্ব নাই (“নেহ 
নানা৷ অন্তি কিঞ্চন” )। ব্রক্ষ সত্য-জ্ঞান-অনস্তত্বপূপ, সচ্চদানন্দময় ( “সত্যং জ্ঞানমনন্তং 
ব্রহ্ম । “সচ্চিদানন্দন্বৰপং ক্রদ্ধ')। এই জগতের অস্তিত্ব 'প্রাতিভাসিক”, 
পারমাথিক নহে। প্রদ্ষের মায়া-এক্তিব জন্য জগৎকে সত্য বলিয়! ভ্রম হয়। ব্রক্ম 
নিপুণ, ঈশ্বর সপ্ত । জ্ঞানোদয়ে মায়া দূর হয এবং জীবাত্বা ব্রদ্ষের সহিত অভিন্ত 
বলিয়। উপলব্ধ হয়। জীবেব কোন স্বতন্ত্র অস্তিহ নাই। *স্করাচার্ষের মতে ব্রহ্ম 
অদ্বৈত ও একমাত্র সত্য। মায়৷ ব্রদ্ষেবই এক শক্তি । ইহাব ক্_আবরণ ও 
বিক্ষেপণ বা অধ্যাস ( 010)8011010 )। মাষ। বস্তাকে আবুত করে, অ-বস্ততে বস্ত- 
বিক্ষেপ করে। এই নামবপময় বিশ্বপ্রপঞ্চ ব্রদ্ষের মাধাশক্তিবই বচনা। কর্ম 
যুগপৎ জগদন্তর্গত (11070811600) ও জগদতীত (081050911061)0) | শ্রীধরাচার্ধের 
মতে প্ররুতির ছুই শক্তি--আবরণশক্তি অর্থাৎ অবিদ্যা এখং বিক্ষেপণশক্তি অর্থাৎ 
মায়া-_“আবরণ-বিক্ষেপণ-শক্তিভেদেন প্ররুতিদ্বিবিধা। তত্রাবরণশক্ত্যা সৈব 
জীবোপোধিরবিষ্া, বিক্ষেপশক্ত্যা সৈব মায়া পারমেশ্বরী ৷” মায়ারুতবন্ধন-যুক্ত জীব 
ব্রক্ষেরই অংশ-_হামু যত ছীব, শিব তেরি অংশা, কাহে ওহি মোহবন্ধ 1৮্বড়- 
গীত; “তুমি নিত্য নিরঞ্জন নারায়ণ আমিও অংশ তোমাবা। তোউ সেবা-চোর পায়া 
মহামায়া মুহিলে মন আমারা ॥+-- নামঘোষা । 


॥ শঙ্করদেব এবং বিবর্তবাদ ও পরিণামবাদ ॥ 


শঙ্করাচার্ধ বিবর্তবাদী। তাহার মতে জীব ও জগৎ ব্রদ্ষের বিবর্তন মাত্র 
বিবর্তবাদ-অন্থসারে জীব ও জগত ব্রঙ্গেব পরিণতি নহে, "তাহারা আপাতদৃষ্টিতে 
নামরূপ কিন্তু পরমার্থবিচারে অংশ মাত্র ।২৬ খস্করদেবের মতে জীব কুষের 
অংশ-কুষ্ণরে সে অংশ সবে-**বিষু। অংশ জীব ।” তিনি বিবর্তবাদে বিশ্বাসী 
সগীতাতেও জীবকে ঈশ্বরের অংশ বল! হইয়াছে--.মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূত৷ 
সনাতনঃ1”২৭ 

পক্ষান্তরে, রামাচ্ঠঙ্জগ আচাধ পরিণামবাদে বিশ্বাসী । গৌডীয় বৈষ্বধর্মমতৎ 
ভাগবতের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব পরিণামবাদে বিশ্বাসী 


মাসপাম খণ্ড।১৯ 


রামানুজ বিশিষ্টাত্বৈতবাদী | জীব, জগৎ ৭ ক্র্ধ বিষয়ে তাহার অভিমত কিয়দংশে 
ভিন্ন। তাহার মতে ব্রন্মের মধ্যেই জডবন্তু ও চৈতন্যময় আত্মা থাকে । তিনি জগৎ 
ও জীবস্থাস্্ি করেন। কর্মানুসারে চৈতন্ময় আত্মা জভদেহ প্রাপ্ত হয়। কর্মবন্ধ- 
পাশমুক্ত হইলেই জডদেহ হইতে আত্মার মুক্তি ঘটে। অজ্ঞানতা হইতে কর্মবন্ধের 
উৎপত্তি এবং এই অজ্ঞানতা বেদান্তপাঠে দূর হয়। ঈশ্বরে ভক্তি জীবকে কর্মবন্ধ 
হইতে মুক্ত করে। মুক্ত আত্মা ব্র্গস্ববপ কিন ব্রঙ্গ নহে | জীব ও জগৎ উভয়েরই 
অস্তিত্ব আছে ; কেহই মিথ্যা নহে এবং সকলই ব্রঙ্গান্তর্গত। 

শঙ্করদেবের সহিত এস্করাচার্ধের অদ্বৈতবাদ ও মায়াবাদের সাদৃশ্ঠ মাছে। 
পুনশ্চ, শস্করদেব যখন বলেন,-তুমি সত্য ব্রক্গ তোমাতে প্রকাশে জগত ইঠো 
অসন্ত। জগততে সদা তুমিও প্রকাশ .মন্ত্ধীমী ভগবন্ত ॥ এবং, “সমন্ত ভূতরে 
আছ হৃদয়ত। তব্বনাপাই তোমাক বিচারে বাহিরত ॥ তুমি সে কেবল সত্য, 
মিষ্ব। সবে গান। জানি জ্ঞানীজনে করে হৃদয়ত ধ্যান | _কীর্তনঘোষা ।-_তথন, 
'হ্করদেবের এই ধারণা (জীব ব্রঙ্গের অংশ হ্ববপ; ব্রন্ধম জীব ও জগংরূপে 
পরিণত) রামানুজের পরিণামবাদেব উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া মনে হয়, যদিও, “তুমি 
সে কেবল সঁচ। সবে মায়াময়, এই উক্তি হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, 
তনি *স্করাচাষেব নিবর্তবাদেরই সমর্থক। প্রকুতপক্ষে, শম্করদেবের বৈষ্ণবীয় 
্বন্ধতব্থে । জীব, জগৎ, ব্রহ্গ) ন্বিতবাদ ৪ পরিণামবাদের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। 
ইহা অনেকাংশে সাংখ্যদর্শনের সকাষনাদের সমতুল্য ৷ অবশ্য ইহার কারণও আছে। 
ধহ্করদেবের দর্মমতে ও রচনায় শন্করাচাষের প্রভাব হ্থস্পষ্ট। নিগুণ ব্রহ্ষধারণা, 
ঘায়াবাদ, মোক্ষধারণা, কর্শ-সন্্যাসযোগ এবং জ্ঞানমার্গ শস্করদেবও সমর্থন করিয়াছেন, 
তবে, শ্রীধরম্থামীর আদর্শে গঠিত এক্ষরদেবের ধর্মমতে অদ্বৈতবাদ ও ভক্তিবাদের 
দংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। সেইহেতু, বিবর্ভ ৪ পরিণাম উভয় বাদেরই ছায়া তাহার 
ধর্মধারণার পরিশ্ফট | 


॥ ভাগবত ও সাথখ্যদর্শন ॥ 


দাংখ্য নিরীশ্বরবাদী হইলেও ভাগবত সাংখ্য দর্শনকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। 
ভাগবতের অদ্বয়তত্ব সাংখ্যপ্রোক্ত ধারণ অনুসারে আত্মা-অন্তর্ধামী পুরুষ। 
ইনি পরমেশ্বর, পুরুষোত্তম, পরমাত্মা, অন্তর্ধামী, হ্বয়ং নারায়ণ-হুরি | 
াংখ্যকারিকায় পঞ্চবিংশতি তত্বের ২৮ উল্লেখ আছে। ভাগবভে এই 
পরমাত্মাকে যড়বিংশতি সংখ্যক তৰ বলা হয়। শ্রীধরাচার্ধের মতে প্ররুতি 
ও পুরুষ হইলেন ঈশ্বরের শক্তি ও অংশ। শঙ্করদেবের মতে (ভক্তিরত্বাকর, .২২ 
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অধ্যার ) ত্রদ্ম জীবে আস্মা-অন্তর্যামীন্ধপে -প্রতিষ্টিত। “অনাদিপাতন-এ বধিত 
ষ্টিপ্রক্রিয়ায় শঙ্করদেব ভাগবতপুরাণ-ব্যাখ্যান্ুসারী সাংখ্যদর্শনের অনুবর্তন 
করিয়াছেন । ভগবতপুরাণে বল! হইয়াছে যে, নারায়ণ হরি জীবাত্মারূপে সাংখ্যের 
চতুবিংশতি তবে (পুরুষকে ধরা হয় নাই) প্রবিষ্ট হইয়া হিরন্ময় অন্ধাণড লট 
করিলেন। তাহার পর আপনার মায়াশক্তির সাহায্যে সপ্ত উধ্বলোক (ভূত্ূবঃস্বঃ 
মহ-জন-তপ-সত্য) এবং সপ্ত অধোলোক স্ষ্টি করিলেন। সব, রজ ও তম গুণের স্ি 
করিয়। তিনি তিনটি দেবতা স্থষ্টি ক'রলেন_-বিধ্ ( পালনকরা ), রন্ব! ( স্ৃষ্িকর্তা ) 
ও রুদ্র ( ধবংসকর্তা )। এই স্যষ্টি প্রা ক্রয় মোটামুটিভাবে সকল হন্দপুরাণেই পাওয়া 
যায়। “অনাদিপাতন+-এ বণিত সৃষ্ট প্রক্রিয়াটি এইবপ-পরমণপুরুষ পরমাত্মা ঈশ্বর 
শ্রীকু্ণ যোগনিদ্রায় অভিভূত হইলেন। জীবায্মা-পুরুষ অবিষ্যাযুক্ত হওয়ার সেই 
পুরযোত্তম পরমাত্মাকে বুঝিতে পারিল ন'। নারায়ণের আদেশে প্রকৃতি তইতে 
উৎপন্ন হইল “মহত” । মহৎ হইতে জন্মিল ত্রিবিধ অহমিকা--পাত্বিক, রাজসিক ও 
তামসিক। সাক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হইল দশেন্দিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দশদেবতা । 
রাজ্সিক অহঙ্কার হইতে প্রন্থুত হইল দণেঙ্ছিয় ( পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ) 
এবং তামসিক অহঙ্কার হাতে উৎপন্ন হইল পঞ্চ মহাভত ( ক্ষিতি, অপ, তেজ, 
মরুৎ, ব্যোম্‌,) ও পঞ্চ হন্সেজ্িয় ( রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ )। “অনাদিপাতন?-এ 
বণিত এই হ্যতিতব্বের সহিত তৈত্তিরীয় উপনিষদের (২১,৩) স্থষ্ঠিতবের 
সাদৃশ্ঠ দেখা যায়+_-“আত্মনঃ আকাএঃ সম্ভৃতঃ, আকাশাদ, বায়ুঃ, বায়োরগ্রিঃ, 
অগ্নেরপঃ, অগ্্যঃ পৃথিবী ।” 

শহ্করনেব যনিও ভাগবত" শ্রণরম্থামী£ত টাকানুলারী )-নিশ্বীসী তবুও তাহার 
মতে স্যঙ্টি প্রক্ুতিপুরুষ-কেন্দ্রিক । শস্কর-শিন্ত মাধবদেব এই বিষয়ে তাহার 
'নামঘোষা'-তে বলিয়াছেন যে, শ্ররুষ্ই পুরুষ ও প্ররুতকে শাসন করেন এবং তিনি 
সকলের আম্মান্বপ-_প্র£তিপুরুষ ছুয়ো নিষন্তা। মাধব”, “সমস্থরে আত্মা হবি? | শস্কর- 
দেবের মতে পুরুষ শিরাকার, ভ্যোতির্ঁয়, পরমাত্মাঁ এবং জীবাত্মার নিয়স্তা। এই 
আত্মা-মন্তর্ধামী পুরুষই শ্রীরু্ণ। শ্রীধরাচার্যের মতে পুরুষ দ্বি'বর্ধ--একটি জন্মমৃত্যুর 
অধীন জীবাস্মা এবং অপরটি পরমাত্মা না ঈশ্বর যিনি প্রকৃতির সাহাযো যাবতীয় 
কিছু স্ষ্টি করেন। প্র্ঘতি পুকষোতম ঈশ্বরেরই শক্ি। শঙ্করদেবের মতে পুরুষ 
ভগবানের অংশন্ন্ষপ এবং মায়! হইতেছে প্রকৃতির অংশ। 


॥ ভগবত ও যোগদর্শন ॥ 
শঙ্করদেবের' রচনায় যোগদর্শনের (পতজল-প্রবীত 1 ম্পর্শও পাওয়। যায়। 


আসাম খণ্ড/২১ 


তাহার জীবনবৃত্তে দেখা যায় যে, ভাগবতে শম্কুরাগী হইবার পূর্বে তিনি কিছু'দন 
যোগশান্্র অনুনীলন করিয়াছলেন। ইহাব প্রভাব তাহার “অনারদিপাতণ' গ্রন্থে 
ও “ভক্তিরত্বাকর”-এর কোন-কোন পুথিতে লক্ষ্য করাযায়। দেহকেন্দ্রিক এই 
'যাগব্যাধ্যাও ভাগবতেব একাদণ দ্ন্ধের অনুসারী । মানবদেহের মধ্যে তিনটি 
নাড়ী প্রধান_ুইডা, পিঙ্গলা 9 স্ুযুয়া। নেরুমণ্ডল ব। মেরুদণ্ড বট চক্রসংযুক্ত-_ 
(ক) সহহ্রার ( মস্তক £ ছ্বিদল পন )) (খ) বিশ্তুদ্ধ (কঠ3 যোডশদল পদ্ম )) (গ) 

অনাহত (হৃদয় £ অষ্টল পদ্ম )7(ঘ মণিপুর (নাভি) (উ) স্থার্িষ্ঠান ( উপস্থ ); 
(চ) মুলাধার ( পাধু। কুলকুগুলিনী মায়াশক্তিব অধিষ্ঠান )। অনাহত-চক্রে 
ভক্তের উপাশ্য পরমাত্মা। বা শ্রীক্ককের অধিষ্ঠটান। প্রধান তিনটি নাডীর মধ্যে 
প্রধানতম স্ুযুয্না এবং এই নাভীগুলির মধ্যে দশবিধ বাধু [ প্রাণ ( নাসিকা )$ 
অপান ( উপস্থ )$ উদান (কঠ)) ব্যান € সরধত্র )3 সমান ( নাভি ) 

( উদ্গার-ক্রিয়ার সহায়ক )) কুর্ন ( উন্নীলন-ক্রিয়ার সহাযক ।7 রুকর ( ক্ষুৎকার- 
ক্রিয়ার সহায়ক )$ দেবদত্ (বিজন্তন-ক্রিযার সহায়ক )7; ধনগ্ুয় ( সর্বব্যাপী )] 
প্রবাহিত হইয়! দেহকে সজীব রাখে । 


॥ নি ণ ব্রচ্গ ও সণ্ডণ ঈশ্বর ॥ 


“ভক্কিবত্ুাকর'-এর পঞ্চন পরিচ্ছেদে সগ্ুণ 9 সাকার উপাসনার কথা 
বিবুত হইয়াছে। ব্রহ্ম নিরাকার অর্ধাৎ প্ররুত-আকার-বিহীন। তিনি 
অবকল্প, অনিঙেন হইলেও নান। অবতার গ্রহণ করেন। সর্বঅবতারের মধ্যে 
শ্রীকুষ্ণই হ্বয়ং ভগবান,এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কুষ্কন্ত ভগবান্‌ ম্বয়ং। 
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃডয়জতি যুগে যুগে ॥৮_-ভাগবত (১1৩২৮) শ্রীরুষ্ণই নারায়ণ, 
্রঙ্ষবপী সনাতন, অপরিমেয় ও বিশ্বমৃতি-পরমং সত্যং শ্রীনারায়ণাখ্যং 
তত্বম | বৈকুঠনাথ ভট্ুদেবও এই মত পোষণ করেন । 'ভক্তি-বিবেক? )। 
উপাসনা-প্রকরণের জন্য ব্রহ্ম সগুণ ও সাকার রূপে গৃহীত হয় । ভাগবতে 
চতুব্হের কথা বলা হইয়াছে-_অনিরুদ্ধ, প্রদ্যয়, সন্ধর্ণ ও বাস্থদেব। 
ইহারা যথাক্রমে মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । শঙ্করদেব 
'কালীদমন' নাটকে-্রীষ্ণের এই চার প্রধান মৃতকে স্বীকার করিয়াছেন বটে, তবে 
তাহার প্রচারিত বৈষবধর্মে ইহাদের পুজা করিবার কথা কোথাও বলেন নাই। 
অবতারী ভগবান্‌ নানা অবতার গ্রহণ করিলেও তিনি অনস্ত, কালাতীত, নিত্যন্বরূপ । 
তিনি নারায়ণরূপী নিগুণ ব্রদ্ধ ২৯ __প্রথমে প্রণামো ত্রদ্ধরূপী সনাতন। সর্ব 
অবতারের কারণ নারায়ণ ॥'--কীর্ঠনঘোষা। ব্রদ্ধ প্রারুত-আকার-বঞজিত স্তরাং 


২২/পুর্বভারতীয় বৈষ্ণব আন্দোলন ও সাহিত্য 


নিরাকার-__এই কপেই তিনি উপাপিতব্য । অন্য রূপের বাঁ বিগ্রহের পূজ! অনুচিত 
ভক্তজনের হৃদয়ে বিশ্বাস জন্মানোর নিমিত্তই নিরাকার ব্রদ্দের সাকার পরিকল্পনা । 
বরদোয়ার বিষুবিগ্রহ, বেলগু'ডির মদনগোপাল বিগ্রহ এবং অন্যান্য 'সত্র'-গুলির 
মণিকোঠাতে স্থাপিত বিগ্রহগ্ুলি হইতে বোনা! যায় যে, নিগুণ রুষকেই শঙ্করদেব 
সগ্ুণ করিয়াছেন--নিণ্তণ কষ্ণর গুণর প্রকাশ কবিল। শ্রীশস্কবে । সাকার-কল্পনা 


একশরণ-নামধর্মের প্রাথমিক স্তর মাত্র । 
॥ জ্ঞান, ভক্তি ও মুক্তি ॥ 
শঙ্করদেব ভক্তিকে জ্ঞানেব পৃরে স্থান দিয়াছেন। অজ্জানাবদ্ধ ভ্রান্ত জীব 


বোঝে না যে, সে বিভ্তৃবিজ্ঞানময়, নিষ্পরিগ্রহ, শান্ধ, পরমাত্মার অংশ। তাই 
সে কর্চচক্রে আবতিত হয। ঈশ্ববে ভক্তিব দ্বারাই জীবেধ জ্ঞান হয় ও সে 
মায়ামুক্ত হয। হরিভক্তির দ্বারাই জীবাত্মা মায়াব প্রভা হইতে মুক্ত পাইতে 
পারে--কহতু শঙ্কর, এ ছুখসাগব, পার কর হৃষিকেশ। তুন্ গতিমতি, দেহ ্রীপতি, 
তত্ব পন্থ উপদেশ ॥'-_বডগীত | প্রার্থনা )। এই মায়াবন্ধের কাবণ বহুন্ধি। ভোগ 
ও জাগতিক নানা কর্মের দ্বারা জীবাত্বা মাধাবদ্ধ হইয়া! আত্মবিস্বৃত হয় এবং এই 
বিশ্বতির অবসান হয় সন্নাসে । “অনা দিপাতন”-এ শঙ্করদেব ইহার নির্দেশ দিয়াছেন । 
হরিভক্তির দ্বারাই মারা দূর করিতে হইবে। এই দিক দিয়া শঙ্কবদেব ভক্তিবাদী 
( ভাগবত ও বামানুজপন্থী )__জ্ঞান ও কর্মবাদী ( “ক্করাচার্ধপন্থী ) নহেন। বশ্ব 
শঙ্করদেবের মতে জ্ঞান এবং কর্ণ ৪ পরিত্যাজ্য নহে, তবে তাহ! “ভক্তিশ্বদ্ধ' করিয় 
গ্রহণীয়। ভভক্তিশ্তদ্দির অর্থ--হরি-কীর্তন-স্মরণ-ও-আর্ন। ষ্টাঙিক যোগদর্শনেব 
সহিত শঙ্করদেবেব মতের ক্ষিদংণ্, সাদৃষ্ঠ বর্তমান। ভক্তিব মধ্যে দাশ্যভক্তিই 
প্রশস্ত । কু ও উদ্ধব এই দাশ্যভ।ক্তর উদাহরণ স্ববপ। শঙ্করদেব ভ'্তদেব 
“কলো পরমোপাষ' নাম-কীর্তনের পনামর্শ দিয়াচ্েন__'ওহি পবমতন্ বেদকে, বাণী, 
জানি নর নকর বিরাম । ধবমক করমক গববক ছোরি, ডাকি লেলন্ রাম বাম ।” মুক্তি 
সম্পর্কে শস্করদেবের ধারণা শস্করাচার্ষের মুক্কিধারণা হইতে পুথক্‌। শন্কবাচার্ষের 
মতে মুক্তি হইল ব্রদ্ষভৃত হওয়!। ভাগবতের দ্বাদদ্ন্ধে যে-চাবিপ্রকাবেব প্রলয়ের 
(নিত্য-নৈমিত্তিক-প্রারত-মাত্যন্তিক ) উল্লেখ মাছে, তন্ধ্যে, আত্যন্ষিক প্রলয়ই 
হইতেছে মোক্ষ, যখন জীবাত্মা ব্রক্ষময় হইয়া যায়। বেদান্ত-পরিভাষাতেও বল 
হইয়াছে-_“তুরীয়প্রলয়ন্ত ব্রদ্ধসাক্ষাৎকারনিমিত্তকঃ সর্বমোক্ষঃ । “কীর্তনঘোষা'”তেং 
এই অগ্বৈতবেদাগ্ঘ-সম্মত মুক্তির উল্লেখ রহিয়াছে । কিন্তু 'জীবমুক্কি' ধারণা-বিষ 
শঙ্করদেব অছৈতবেদাস্ত হইতে কিয়দংশে পৃথক্‌। ভক্তির দ্বারা জাত জান হইতেই 


আসাম খণ্ড২৩ 


মুক্তি আসে ('ঈশ্বরভক্ত্য! ল্বাজ্জানেন মোক্ষ ইতি )। জীবের যখন পরমার্থজ্ঞান 
জন্মে, তখন প্রারন্ধ কর্ম থাকিলেও সে জীবন্মুক্ত হইতে পারে। পুনশ্চ, জীবনুক্ত 
জীবও ভক্তিচ্যুত হইলে মায়ানদ্ধ হয়। মুক্ত হইলেও ভক্ত ঈশ্বরকে অর্চনা করিতে 
চাহেন; তাই, ভক্তের আকাজ্ক্ষিত-লাক বৈকু, ব্র্ধে বিলীন হওয়া নহে । শ্রীধরা- 
চার্ষের মতে ভক্তির দ্বারা জ্ঞান ও স্ঞানের দ্বারা মুক্তি লভ্য। কিন্ধু শঙ্করদেব 
বলেন--জ্ঞান ও কর্ম ভক্তিস্তদ্ধ ন। হইলে এনং ভক্তি নামাশ্ররী না হইলে মুক্তি সম্ভব 
নহে; পরত্রহ্ম-প্রাপ্তিগ উপায় হরিপদে আত্মসমর্পণ, হরি গ্রণকীর্তন এবং অনাসক্তি। 


॥ শঙ্করদেব ও রাধা ॥ 
শঙ্করদেবের বৈষ্ণবধর্দে ও তদ্রচিত সাহিত্যে রাধার স্থান আদৌ নাউ । 


[0 51801114 170৬/9৬51- 096 119090 11101, 101156 85 117 0175 ৬৪151)1795105 
11061851016 0? ০0001 0009%17095, [২৪৫13 00995 1০0 291১971, 1801 
00985 5179 ?0 0 091205 11 016 17019 01 91721117171 11151981016, ৩৫) 
শঙ্করদেবর-প্রবতিত 'এক“রণ নামধর্ম' ভাগবত-ভিত্তিক এবং ভাগবতপুরাণের 
বাস-হংশে রাধাব উল্লেখ নাই০১,_ অনয়ারাধিতে' নূনং ভগবান হরিবীশ্বরঃ | 
যল্নো বিহায় গোবিন্দঃ গ্রীতো যামনয়দ্রহঃ |'--ভাগবত ( ১০।৩০।২৪ )। 
ব্রহ্ষবৈবর্তপুবাণে রাধার উল্লেখ মাছে কিন্তু এই রাধা, রুষের স্বকীয়া | তদ্য তত, 
পন্মপুরাণ', *বুহান্লৌ তমীয় তন্ত্র ৪ “গোবিন্দলীলান্বত'-এ রাধার উল্লেখ পাওয়া যায় 
যথা! রাধা প্রিয়! বিন্যোস্তহ্া £ কুণ্ুং প্রিয়ং তথা । সর্বগোপীষু সৈবৈকা! বিষের ত্যন্য- 
বল্লভা |. পন্মপুরাণ )$ 'দেবা রুষ্তময়ী [প্রোক্তা রাধিক! পরদেবতা। সর্বলক্ষমীময়ী 
দর্বকান্তিঃ লম্মোহিনী পরা ॥”--( বৃহদেশীতমীয়তন্্ব ।; “কা কুষন্প্রণয়জনিভ্‌ঃ 
শ্রীমতী রাধিকৈকা ।”স্* গোবিন্দলীলামুত )। শশঙ্করদেব তাহার প্রচারিত বৈষ্বধর্মে 
রাধা-প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ বর্জন করিয়াছেন । তবে ততপ্রণীত “কে'লগোপাল” নাটকে 
জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের সামান্ত প্রভাব লক্ষ্য করা যায় । যথা, _নিশম্য গর্বং 
গোবিন্দো গোপীনাং প্রেমবৃদ্ধয়ে । রাধা বিধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজযো'ষতঃ ॥' 
--(কেলিগোপ্রাল) ; তুলনীয় £ “কংসারিরোইপি সংসারবাসনাবন্ধশৃঙ্খলাম্‌। রাধামাধায় 
হদয়ে তত্যাজ ব্রজন্থন্দরী ॥৮--€ গীতগৌবিন্দ )। অতএব দেখা যাইতেছে, 
শহ্করদেবের রচনায় এই একটিমাত্র স্থানে 'রাধা**র উল্লেখ আছে। 
অসমীয়া বৈষ্ণবসাহিত্যে রাধার প্রবেশ সসঙ্কোচ। অষ্টাদশ শতকের পূর্বে 
কষ্প্রণয়িনী শ্রীরাধার এই সঙ্কোচ কাটে নাই । সপ্ত্শ শতকের কিছু-কিছু গীত- 
নায় (শ্রীরাম আতা! ও তংপুর রামানন্দ ছিজ্জ ) বাধাকুষ্ণের প্রশয়লীল! উপাদান 


২৪/পৃর্বভারতীয় বৈষব আন্দোলন ও সাহিত্য 


হিসাবে গৃহীত হইয়াছিল। শঙ্করদেবের সমকালীন কোচ-রাজসভার ছুই কবি-- 
রাম সরচ্বতী ও তপুত্র কলাপচন্দ্র-_রাধা চরি্রচিত্রণ-বিষয়ে কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্ের দাবী 
রাখেন। রাম সরগ্বতীর গীতগৌবিন্দের ভাষান্গুবাদ ও কলাপচন্দ্রের 'রাধাচরিত'-.. 
এই ছুই গ্রন্থে রাধাকে দেখি অন্থারূপে এবং অন্যভাবে ৷ রাম সরম্বতীর গীতগোবিন্দ 
ভাগবতপুরাণ, জয়দেব ও সংস্কৃতসাহিত্য, এই ত্রিবিধ উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। 
অসমীয়। বৈষ্ণবীয় পরিমণ্ডলে স্থাপিত রাম সরশ্বতীর শ্রীরাধাচরিত্র নীলশাডী পরেন 
না, তাহার অঙ্গে ভক্তির শুভ্র চীনাংশ্ুক। জয়দেবের “বিলাসকলাকুতুহল' বর্জন 
করিয়! তিনি কেবল “হুরিল্মরণ'-ট্রকুই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও আবার ভক্তি- 
রসাধুত করিয়া। কলাপচন্দ্রের রাধাচরিতের শ্রীরাধা রুষ্ণসমপিতপ্রাণ এক 
অসামান্য! সাধিকার অনবন্ বপালেখ্য । পরব্ততী ছুই শতকে শ্ীরাধার যে-ক্রম- 
বিকাশ অসমীয়! সাহিত্যে লক্ষিত হয়, তাহার মূলে ছিল জনরুচির পরিবর্তন। 
বৈষ্ঞবীয় কঠোর আদর্শবাদ অপেক্ষা পৌরাণিক প্রেমকাহিনীর বাস্তবতার প্রতি 
প্রবণতা এবং ব্রহ্ষবৈবর্তপুরাণের অস্কবাদ ইহার সাক্ষ্য দেয়। যাহাই হউক, ইহা 
বলা চলে যে, কবি জয়দেবের হাত ধরিয়াই শ্রীরাধা আসামে প্রবেশ করিয়াছিলেন। 


॥ ৭ ॥ মাধবদেব 

শঙ্করদেব-প্রবততিত বৈষ্ণবধর্সের একটি স্থায়ী রূপ দিলেন তাহাব স্থযোগ্য শিশ্ক 
ও উত্তরাধিকারী মাধবদেব ( ১৪৮৯-১৫৯৬ খ্রীঃ) 1 গুরু শস্করদেব যে-ভক্তিরহস্যকে 
প্রকাশ করিয়াছিলেন, শিষ্য মাধবদেব দেই ভক্তিরহস্তকে সাধারণ্যে প্রচার 
করিয়াছিলেন । শঙ্করদেব সম্পর্কে মাধবদেব বলেন---“ভকতিভাগার-হার সব চুড়ি 
মুকুতি কল উদাস। একশরণ হরিনাম ধরম কহে রাজা করু পরকাশ ।? শ্রিমস্ত 
শঙ্কর, হরিভকতর, জান যেন কল্পতক। তাহান্ধ বিনাই, নাই নাই নাই, আমার 
পরম গুরু ॥স্্" নামঘোষা! )। 

1115 92171218 ০0750100650 076 02510 70811 0? /85911 
৬151118৬191) 1019 10017211760, 1৬1901)22) 20060 116 571001511001016 
98190900110 10801011119 2110. 17701185110 01891012901011, 71159 ০ 
(0োথাও। 005 5001 2190 2 81670 72171 01116 11095 ০01 076 ৬ 915111)9৬৪ 
090616191৩২ 

কেবল ধর্মপ্রচার নহে, মাধব-গুরু শঙ্করদেবের লক্ষ্য ছিল অসমীয়া জনগণের আত্মিক 
উন্নতিবিধান ৷ ধর্মকে জীবনের সহিত একীভূত করিয়! দিবার জন্য শঙ্করদেব 
ও তীহার শিল্কেরা নানা স্থানে ত্র” ৩০ নির্মাণ করিয়াছিলেন । মাধবদেব 


আসাম খণ্ড/২€ 


চিরকুমার ছিলেন এবং তাহারই আদর্শে “কেওয়ালিয়? (75/11)2) রা উদাসীনগন্থী 
নামে একটি চিরকুমার সন্ন্যানীসম্প্রদায় গড়িয়া উঠিয়াছিল। বস্তুতঃ মাধবদেবই 
'সত্র'-গুলিকে প্রতিষ্ঠান রূপে পরিণত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন । 

মাধবদেবের রচনাবজী ঃ (ক) জন্মরহস্য ( পুরাণনির্ডর স্থা্টি ও লয়তত্বের 
কাব্যরূপ )7 (খ) ঝিষ্ুপুরী সন্ন্যাসীরুত “ভক্তিরত্বাবলী”-র কাব্যান্ুবাদ ; (গ) রামায়ণের 
আদিকাণ্ডের অনুবাদ ; (ঘ) মহাভারতের রাঙ্গস্থয় যজ্ঞের অন্নবাদ ; (উ) নামঘোষা 
বাহাজারী ঘোবা; (চ) অক্ষীযা নাঠ [ সংখ্য।-৯। চোরধরা, পিম্পর! গুছনা, 
কোতোরা থেলেবা ইত্যাদি শ্রপ্রফের বাল্যলীলা-অনগুকরণে রচিত ] (ছা) নডগীত; 
(জ) প্ুরুষোত্তম গজপতি-ক্লত “নামমালিকা+-র অন্তবাদ। 

শহ্করদেবের “কীর্তনঘোষা'-র ন্যায় মাধবদেবের “নামঘোষা' বা “হাজারীঘোষা, 
আসামে প্রচারিত বৈবধর্ম তথ। বৈষ্ণব সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ট গ্রন্থ । গ্রন্থটি মূলতঃ 
বৈষ্ণবদশনাত্মক রষ্ণনাম-সন্কীর্ভন এবং নিয়লিণিত ছয়ভাগে বিভক্ত £_- 

'ক) মায়া ঃ ইহার প্রঞ্তি ও প্রভাব । নিত্রিতের নিকট স্বপ্ন যে-বপ সত্য 
রূপে প্রতিভাত হয় তেমনি, মাষাব প্রভাবে এই “অসং, বিশ্ব 'সং' বপে পরিগণিত 
ইয়। মায়াবন্ধনের জন্য জীব ব্র্ষেব স্ববপ বুঝিতে পারে না। 

“স্করদেনও একই কথা প্লিয়াছেন-__ব্রদ্ের মায়াশক্তির জন্তাইজগংকে সত্য 
বলিয়া! ভ্রম হয় । 

(খ) স্ষ্টিতত্ঃ সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়-_-এই তিনি কাধের কর্তা শ্রী্কচ। 
সাংখ্যোক্ত পুকষ ও প্ররুতি স্থষ্টিব কারণ হইলে, এই পুকষ ও প্ররুতির মূল 
কারণ হইল পরমেশ্বর নারায়ণ। । 'প্ররুতি পুকষো৷ ছুইরো নিয়ন্তা মাধব | সমস্তারে 
আত্মা হরি পরম বান্ধব ॥*__॥ নামঘোষা, ঈশ্বরনির্ণ্য, ৪০৫ )| পুরুষের দুই রূপ-_. 
ক্ষর এনং অক্ষর । জীবাত্মা ক্ষর, পরমাত্মা পরমেশ্বর নারায়ণ অক্ষর | 

এই স্থষ্টিতত্ব ভাগবত-অন্তসারী ৷ এগ্করদেবও স্ৃষ্টিততকে এইভাবে নাখ। 
করিয়াছেন। 

(গ) ব্রহ্ম £ মাধবদেবের মতে বর্ম অনাদি, অনস্থ, সবত্রন্থিত, অ'দ্বতীয় এবং 
অপরিবর্তনীয়। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় সকলই ব্রচ্ম হইতে হয়। ব্রহ্ম নিরপাধিক, 
গুণাতীত, নিবিকার, নিরঞ্জন এবং সম । এই ব্রদ্মই পুরুযোত্তম নারায়ণ । 

মাধবদেবের ত্রঙ্মধারণা শহ্করবেদাস্তত এনং ভাগবতের “অন্বয়তর'-সন্মত | শঙ্কর- 
দেবের অভিমতও অন্তন্পপ | ৩৪ 


ঘ) আত্মদর্শন' আত্মদর্শনের উপায় ভক্তি এবং ইহার প্রদর্শক গুরু | 


২৬/পূর্বভারতীয় বৈষ্ণব আন্দোলন ও লাহিত্য 


মাধবদেবের মতে জ্ঞান, কর্ম ও যোগ-_এই তিন যার্গ অপেক্ষা! ভক্তিমার্গ শ্রেষ্ট। “নাম- 
বোষা'-তে বলা হইয়াছে__সত্য যুগে ধ্যান, ব্রেতায় জান, দ্বাপরে পুজা এবং কলিষুগে 
হরিনাম হইল একমাত্র ধর্ম। মুক্তির উপায় হইল ভক্তি । হরিকীর্ভনকারী ত্রিগুণের 
(সত্ব, রজঃ, তম ) দ্বারা অভিভূত হয় না। 'নামঘোষা-তে গুরুরুপার উপর 
সমধিক গুরুত দেওয়া হইয়াছে । গুরু এবং ঈশ্বর অভিন্ন। ক্রহ্ষজ্ঞ গুরু শিষ্ের 
পথ প্রদর্শক এবং তাহারই সাহায্যে শিষ্য জীবনুক্ত হইয়া থাকে। ব্রহ্মজ্ঞান শান্ত্ব- 
পাঠে হয় না, গুরু-কুপা দ্বারাই ইহা লাভ করা সম্ভব | 

যুগধর্ম, গুরুবাদ 9 কৃপা--এই তিনটি বিষয়েও মানবের শঙ্করদেবের অভিমতের 
অশ্পসারী। গুরু-সম্পর্কে উল্লেগ্য এই যে, শঙ্করদেব শ্রীকষষ্কেই গুরু বলিয়! গণ্য 
করয়াছেন কিন্তু মাধবদেবের নিকট শহ্করাদেবই নরদেহধারী নারায়ণ। 


(ও) জীবতত্ত 2 এই ন্িরেও মাধনদেন শঙ্করদেনের অভিমতকে সমর্থন করেন । 
জীব ও ব্রহ্ম পৃথক্‌ হে । কিন্তু জীব ইহা উপলব্ধি করিতে পারে না কারণ, সে 
অবিষ্তার দ্বারা গাবৃত। এই আবরণের জন্যই তাহার দেহাত্ম-ভ্রম হয় এবং সে 
জাগতিক স্থুখদুঃখে জডাইয়া পছে। মায়াুত জীব সংসারচক্রে নিয়ত পরিভ্রমণ 
করে। জীবের বাসনা ৪ তদনুষায়ী কর্মফল জন্মমৃত্যুর শৃঙ্খলে 'তাহাকে আবদ্ধ করিয়া 
রাখে । এই মায়! এবং আঅহংবোধ যখন শ্রীকুষ্ণ রুপা করিয়। বিনষ্ট করেন, তখনই জীব 
জন্মমৃত্যুর শৃঙ্খলমুক্ত হয় এবং তাহার আত্মদর্শশ হয়। তোমার সেবক ভৈলো৷ 
নারায়ণ এ। নিজভূত্য করি লৈয়ো গোপীনাথ এ ॥ নিশ্চয় তোমার দিবাক লাগে 
প্রসাদ। 'তবু ক্লুপামর মিলয় কোন প্রমাদ ॥”_-নামঘোষা ( কাকুতি ৮০০ )। 

মাধবদেব জঞানবাদী, মপিচ, তিনি শঙ্কর-বেদান্থ অনুযায়ী জীব ও ত্রদ্ধের সম্পর্ক 
সম্বন্ধে বিবর্তবাদী। কিন্তু মাধব-গুরু শহ্করদেবে বিবর্তবাদ 9 পরিণামবাদ সংমিশ্রিত। 

(চ) জীবনের লক্ষ্য ৫ 'নামঘোষা'-র অভিমতে নামানন্দই হুইল জীবনের 
পরম লক্ষ্য। পরমাত্মা এবং জীবাত্মার অভেদ-উপলন্ধিই মুক্তি নহে। এই অভেদ 
উপলব্ধির অর্থ হইল; -নামকীর্তনকারী ভক্কের ঈশ্বর-সামীপ্য। অর্থাৎ, মুক্তি অর্থে 
সাযুজ্যমৃক্তি বা “ব্রহ্ম এক্য নহে । মুক্তির অর্থ হইল-_নামানন্দ। ভক্ত মুক্তিপ্রা্ধী 
নহে, ভক্তের কাম্য হইল--রাম-রুষ-নামামৃত-সিন্ধুতে নিমজ্জন 1৩৫ 

'ভক্তজীবনের লক্ষ্য সঞ্ধদ্ধে শঙ্করদেবের অভিমতও অন্ুবপ। শঙ্কর-বেদাস্তের 
মুক্তিবাদ ও ভাগবতের ভক্তিবাদ, উভয়ের সংমিশ্রণ শঙ্করদেবে 'তথা মাধব্দেবে 
লক্ষণীয় । 


আসাম গণ্ড/২ণ 


আপামে বৈষ্ঞবধধর্ম-প্রচারের মাধ্যম হিসালে শঙ্করদেব ৪ মাধবদেব “সত্তর এবং 
“ল্টোত্র”, িডগীত' (প্রসঙ্গ বা উপাসনাকালে গেয় সঙ্গীত ) 9 “অস্থীয়া না”-এর 
প্রবর্তন করিয়াছিলেন। এইগুলিব প্রভাব শসমীব' সাহিত্যে পববর্তী দুই শতক 
ধরিয়া চলিয়াছিল। 
॥৮॥ অসমীয়। বৈষ্ণব-সংহতি 
ধর্মেব শ্লোত কখন? এক খাতে প্রবাহিত হয় না, ইহ কালের গতিতে নানা 
শাখা*প্রশাখায় ছডাইয়া পডে। বুদ্ধদেবেব মৃত্যুপ্ন পর শতাব্দী হাতীত তইাতেননা- 
হইতেই যেমন তত্প্রবতিত ধর্মমত নান! শাখায় 9সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছিল তেমনি, 
শঙ্করদেব ৪ মাধবদেবেব তিবোধানেব পব অসমীয়া নৈষনসত্রগ্ুলি চারিটি সংহতি না 
সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয! যায়| 'এই চাবি সংভিন প্রথম উল্লেখ পাণ্যা যায অনিকদ্ধ 
দাসের “গুরুবর্ণনা গ্রন্থে । এই সংহতিগ্তলির নাম হইল £শ্ ক। ব্রঙ্গসণ্ভতি, 
(খ) পুরুষসংহতি, (গ। নিকা বা নিঠ। সংহতি এবং ।ঘ) কালন'হতি। 

শঙ্বরদেবেব শিয়া দামোদর দেল 'ব্রঙ্গসংহতি'-ব প্রবর্তক | ধাহাব! জাতি 
ব্রাহ্মণ তীহারা সকলেই ব্রহ্গলংহ'ততে যোগ দিয়াছিলেন । এই সংহতিকে এক্কব- 
প্রবতিত বৈষ্ণব-্ধর্সের '্রাঙ্গণসত্র' বলা যাইতে পানে। ব্রহ্ষসংহতিতে ভক্তি- 
ধর্মেব সাধারণ পালনীয় বিধিগুলির সহিত ব্রাহ্ষণা মাচাব-বিচার, রীতিনীতিও 
পালিত হয়। শঙ্করদেব জাতিভেদ প্রথার বিবোধী ছিলেন কিন্ধু ব্রন্ধসংহতিতে 
জাতিছেদ প্রথার কঠোর সমর্থন বিচ্যমান। কয়েকটি দামোদ্ররিযা সত্রে ( যথা-_দখিণ 
পাঠসত্র ) তান্ত্রিক দীক্ষাও দেওয়া হইত। আউনীযাঠ্ি সত্র, গডমূর সত্র, কৃক- 
বানাহি সত্তর, ব্রহ্ষসংহতির অন্ধভূক্ত। অহ্বোম্রাজগণ ব্রহ্মসংহতিব পরষ্ঠপোষক 
ছিলেন। 

পুরুষোত্টম ঠাকুর পুরুষ সংহতি*-ন প্রবর্তন করেন। এই সংহতি আদি 
এবং প্রধান সংহতিরূপে প্রচারিত । শঙ্করদেবের ধর্মবিশ্বাস ও আদর্শ এই সংহতি 
যথাযথভাবে পালন করে । বরদোয়! সত্র, ্ড বারজনীযা সত্র, সরু বাবজনীয়! 
সত্র ও কনকা-বারজনীয়! সত্র পুরুষসংহতির অন্তর্গত 

ণনিকা? বা নিষ্ঠা সংহতি'"র প্রবর্তক মথুরাদাল বুঢা আতা । বাহক পরিছন্নতা 
ও অন্যান নিয়মনিষ্ঠার প্রতি এই সংহতিব বিশেষ লক্ষ্য। এই সংহতিতে 
্রাক্মণ্য আচার অনুষ্ঠান গুরুত্ব পায় না। মাজুলিস্থিত কমলাবাডী সত্র, কামরূপের 
বড়পেটা সত্র ও কোচবিহারের মধুপুর সত্র হইল নিকা সংহতির তিনটি প্রধান কেন্ত্র। 


২০/পুর্বভারতীয় বৈষ্ণব আন্দোলন ও সাহিত্য 


গোপাল দেব আতা “কালসংহতি'-র প্রতিষ্টাতা। কালসংহতির চারিত্রিক 
বৈশিষ্ট্য হইল গণতাস্ত্রিকতা । শঙ্করদেবের একেম্বরবাদের উপর নৈষ্টিক বিশ্বাস, 
'গুরুবাদে প্রশ্নীতীত আনুগত্য এবং ব্রাক্ষণ্য আচার অনুষ্ঠানে চরম উদাসীন্ত 
কালসংহতির বৈশিষ্ট্য । “মায়ামবা সত্তর" এই সংহতির অন্যতম কেন্দ্র। 
॥৯॥ অসমীয়া! বৈষ্ণবধর্,-আন্দোলন ও সাহিত্য 
শঙ্করদেব-প্রবতিত বৈষ্ণবধ্ধ অসমীয়া সাহিত্যেও দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল। কেবল ধ্জপ্রচারের ক্ষেত্রে পহে, যোডশ শতকের অসমীয়া সাহিত্যের 
ইতিহাসেরও প্রধান পুরুষ হইলেন *“ক্করদেব এবং তংশিশ্ক মাধবদেব | উত্তরন্থুরীর। 
তাহাদেরই অনুসরণ করিয়া অলমীয়া সাহিত্যকে গ্রুপ্দ করিয়! তুলিয়াছিলেন। 
ভাগবত ও অন্যান্ পুরাণ, গ'তা, রামারণ, মহাভারত, গীতগোবিন্দ ইত্যাদি গ্রস্থকে 
অবলম্বন করিয়া “ক্করদেব ৪ হার উত্তরস্থ্রীরা অসমীয়৷ সাহিত্যকে সম্ঘদ্ধ 
করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্প তালিকা নিয়ে দেএয়া হইল। শঙ্করদেব 
ও মাধবদেবের রচনাবলী পুবেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 


ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণ £ 

(ক) হরিচরণ অনন্তকন্দলী £ ইনি কোচরাঙ্গ নর-নারায়ণের সভাকবি, শঙ্করদেবের 
সমসাময়িক ও তাহার শিষ্য ছিলেন । রচনা--ভাগবতপুরাণের অন্বাদ [ ৪, ৫, ৬, 
৯ এবং ১০ স্বদ্ধের ব্যোর্ধ ( শঙ্করদেবের মাদেশে )], হরিহবযুদ্ধ, বুত্রানুরবধ. 
ভারতসাবিত্রী, জীবস্ততি, কুমারহরণকাব্য ( উষা-অনিরুদ্ধের কাহুনী )। 

(খ) সার্বভৌম ভট্টাচামঃ ইনি কুলগত “ধর্মে শান্ত, পরে শঙ্করদেবের 
শিষ্য ইইয়াছলেন। রচনা_-ভাগবত-ভ বিধ্য-পদ্মপুরাণেব অংশবিশেষের অন্তবাদ | 
“র্গথগুরহন্তা' পদ্মুপুরাশ-অনুবাদের শিরোনাম । 

গ। শ্রীধর কন্দলী £ উনি শঙ্করদেবের শিষ্য ছিলেন । রচনা-_ঘুচা যাত্রা 
( পঙ্করদেবের 'কীর্তন-ঘোষ।'-র অন্ধর্গত একটি অধ্যায় ), কানথোবা, ( রুষ্চবাল্যলীলা- 
শরয়ী শিশুমনোরঞ্ক ক্বত] )। 

(ঘ। কলাপচন্দ্র ঃ রাম সরন্বতীর্‌ পুত্র, শন্করদেবের সমকালীন কবি। রচনা 
ভগবতের অনুবাদ (৪ ক্বন্ধের কিয়ণংশ ) এবং রাধাচরিত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, 
শঙ্করদেব ও কলাপচন্দ্র উভয়েই কোচ রাঙ্গসভায় ছিলেন। কিন্তু কলাপচন্ত্র রচনা 
করিলেন “রাধাচরিত” এবং শঙ্করদেব ভগবতের ভাষান্তর করিলেন। শঙ্করদেবের 
ধর্মে ও রচনায় কোথাও রাধ নামোল্লেখ নাই, কেবল “কেলিগোপাল” নাটকে রাধার 
উল্লেখ পাওয়া যায় এবং তাহাও গীতগোবিন্দের অনুসরণে । 


আসাম খণ্ড/২৯ 


(ড) গোপাল চরণ দ্বিজ £ রচনা-__ভীগবতণপুরাণ, নিষুপুরাণ ৪ হরিবংশ-এর 
কিয়দংশের অনুবাদ । 

(চ) ভটদেব ( বৈকুষ্ঠনাথ কবিরত্ব ভাগবত ভ্টাচার্ধ ) £ রচনা--্্রীভাগবত- 
কথ! (গছ্চে ভাগবতপুরাশের অন্লাদ )। 
গীতা ঃ ৰ 
(ছ) ভটদেব ( বৈকৃগনাথ কবিরত্ব ভাগনত ভাচার্য ) £ রচনা শ্রীগীতা-কথা 
(শ্রীধরন্থামীর “ম্থবোধিনী”-টীকানুযায়ী সমগ্র গ্রন্থ গন্ভে রচিত )। 

(জ) গোবিন্দ মিশ্র £ নচন1 : স্মগ্র গীতাল পগ্যান্থবাদ | 


রামায়ণ £ 

(ঝ) হরিহর অনন্কন্লী 2 বচণা-মহীরাঁবণ বর্ধ। 
মহাভারত : 

(ঞ) কংসারি কায়ন্ত £ ইন রাম সবন্বতীর সমসাময়ক। রচনা__মহাভারতেব 
অন্থবাদ ( মূলান্তগ )। 


(ট) রাম সরপ্বতী (ওরফে, অনিকদ্ধ'কবিচন্ছ্/ ভার তভৃষণ' শ্রনাথ ত্রাদ্ষণ) ; কোচ- 
রাজ নরনারায়ণের পৃষ্ঠপোষকতায় ইনি মহাভারতের ছয়টি পর্ব [ আদি, বন, উদ্যোগ, 
ভীম্ম ( বিছ্যাপঞ্চাননের সহযোগ্তাঁয় ), দ্রো ( পুত্র গোগীনাথ ৭ দামোদরের সৃহ- 
যোগিতায় ) ও কর্ণ ] অনুবাদ করিয়া ছিলেন । দামোদর স্থয়, অনুবাদ করিয়াছিলেন 
শল্যপর্ব | রাম সরম্বতীর অন্যান্থ বচনা-কয়েকটি “বধ কাব্য ( মহাভারতের বন" 
পর্বান্তর্গত কুলাচলনধ, বঘাস্থর বধ, ক্ষত্থ্র বধ, কূর্ণবলিবধ, অশ্বকর্ণবধ, জঙ্ঘাস্থুর বধ, 
ভোজকঠবধ ) এবং ভীম চরিত। 

(ঠ) জয়নারায়ণ  স্তৃতিপর্ব )। 

(ড) লক্ষীনাথ দ্বিজ ( শান্ছি পর্ব )। 

(9) গঙ্গাদাস ও তৎসহ স্থবৃধি রাই 9 ভবানী দাস ( অশ্বমেধ পর্ব )। 
গীতগোবিন্দ £ 

(1) রাম সরম্বতী [ ভাগবত ও গীতগোবিন্দ ( শ্রুধবজ-রুত টীকা অন্ুসরণে ) 
গ্রন্থের স্বাধীন অন্থবাদ ]। 

চরিত্রে কিয়দঘশে ভিন্ন হইলেও অসমীয়। পৈষ্ঞবধর্ম সর্বভারতীয় বৈষ্ণবধর্মেরই 
অন্ুবত্তি মাত্র। অসমীয়! বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক শঙ্করদেবও স্বতন্ত্র কোন বিশিষ্ট 
মতবাদ ( যেমন, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন ) প্রচার করেণ নাই । সময়! বৈষ্ণব ভাবনার 


৩০।পুর্বভারতীয় বৈষ্ণব আন্দোলন ও সাহিত্য 


মূল উৎস-_ভাগবত পুরাণ । এই ভাবনার রূপায়ণ দেখা যায়, শঙ্করদেবের 'ভক্তি- 
রত্বাকর ও “ভক্তিপ্রদীপ'-এ, মাধবদেবের “নামঘোষাঁ-য় এবং ভট্রদেবের সংস্কৃতে 
রচিত “ভক্তিবিবেক' গ্রন্থে । ভাগবতের পরেই যে্গ্রন্থটি অসমীয়া সাহিত্যের উপর 
প্রভৃত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহ। হইল মহাভারত । অসমীয়! মহাভারতের 
মূল স্থর ভক্তি এবং ইহা! অন্যতম বৈষ্ণবশীস্ত্র হিসাবে পরিগণিত । অস্ুবাদকেরা সকলেই 
ছিলেন বৈষ্ণব এবং এই অন্ুবাদকর্মের উদ্দেশ্ট ছিল বৈষ্ণবধর্ম-প্রচার | বৈষ্ঞবধর্মশান্ত্ের 
ভক্ভিবাদ প্রতিষ্ঠাকল্পে এক্করদেব ও মাধবদেব গীতান্ন প্রাসঙ্গিক কয়েকটি ক্লোকের অন্থুবাদ 
করিয়াছিলেন । সমগ্র গীত। ও ভাগবতের গগ্যান্ুবাদ করিয়াছিলেন ভট্রদেব, শঙ্কর- 
শিল্ত দামোদর দেবের অনুরোধে । এই অন্গবাদকাষের পশ্চাতে ভটদেবের যুগচেতন৷ ও 
ধর্মচেতনা যুগপৎ লক্ষিত হয় । ভাগবত ৭ গীতা, এই ছুই মহাগ্রন্থের মর্মবাণী যাহাতে 
জনসাধারণ উপলব্ধি করিতে পারে, তদুদ্দেপ্তেই ভট্টদেন পচ্যের পরিবর্তে গগ্ঠকে তাহার 
অশ্ুবাদকর্মের বাহন হিসাবে গ্রহণ কবিয়াছিলেন। স'স্কৃত ব্যাকরণ ও সাহিত্যের 
এতিহ-লালিত ভট্টদেবের সহজ, সরল ও পর্রণত রচনাশৈলী উত্তবকালে বৈষ্তব গচ্চ- 
লেখকগণের আদর্শ হিসাবে (বিশেষতঃ তত্বাত্মক নচনার ) গৃহীত হইয়াছিল। 
সমকালীন সাহিত্যের ক্ষেত্রে অপর একটি উজ্জল নাম-_রাম সরম্বতী। উহার 
অন্ুবাদকর্ম (বিশেষে করিয়। মহাভারতেন পবগ্চলির অস্বাদ ) আয়তনে ও যেমন 
বিস্তৃত, পাঙ্ডিত্যে ও তেমনি স্থগভীর | 


সপ্রদশ-অষ্টাদশ শতকে এই অন্ুলদ-সাহিত্যের ধারা অব্যাহত থাকে । সপ্তদশ 
শতকের শেষাংশে আসামে বৈষ্ঞবসম্প্রদায় ব্রা্জান্ুকুল্য হইতে বঞ্চিত হয় । রাজ। 
গদাধর সিংহ ৩৬ বৈষ্ণববিদ্বেধী ও নৈষ্ঠিক শান্ত ছিলেন। পরবর্তী রাজা কুদ্রসিংহ 
শান্ত হইলেও বৈষ্ঞবছেষী ছিলেন না। রাজানুকুল্যের জোয়ার-ভাটায় বৈষ্ঞবধর্মের 
অগ্রগতিও মন্দীভূত হয় এবং শাক্ভধর্মের পুনরত্্যুদয় হইতে থাকে। সাহিত্যেও 
ইহার প্রতিফলন লক্ষিত হয়। অভ্রলিখিত সপ্রদশ ও অষ্টাদশ *তকের কয়েকজন 
কবি ও ভীহাদের রচনাবলী লক্ষ্য করিলেই ইহ? বোঝা যায়। 

সপ্তদশ এতক £--(ক) রঘুনাথ মিশ্র, ওরফে, ভাগবত মিশ্র ( বিষুপুরাণের আংশিক 
ও সান্বত তন্ত্রের অন্গবাদ ); (খ) শ্রীরাম 'মাতা (ইহার গীতস্রচনায় জয়দেবের 
কাব্যের প্রভাব লক্ষিত হয় । ইনি চক্রধবঙ্জ সি'হ্কের সমকালীন ছিলেন )। 

অষ্টাদশ শতক £-গ) কবিচন্্র দ্বিজ (রাজ! শিবসিংহের পৃষ্ঠপোষকতায় 
ধর্মপুরাপের অন্তবাদ ); (ঘ) 'অনস্ত আচার্য [রাজা শিবসিংহের পৃষ্ঠপোষকতায় 
শান্ত ( শিবছুর্গা-বিষযক ) কাবা “আনন্দলহরী” ]$ (উ) রামনারায়ণ চক্রবর্তী, 


আসাম খণ্ড/৩১ 


ওরফে, কবিরাঙ্গ চক্রবর্তী [ রুদ্র ও শিবসিংহের পৃষ্ঠপোষকতায় “তুলসী চরিত ব! 
'শঙ্ধান্থর বধ” (ত্রদ্ষবৈবর্তপুরাণের প্ররৃতি-খণ্ড অনুসরণে ), ব্রদ্ষবৈব্পুরাণের 
আংশিক অনুবাদ, “মাধবন্থুলোচন? কাব্য ( পন্মপুরাণ অনুসরণে ) গীতগোবিন্দের 
অনুবাদ; “শকুন্তলা কাব্য? ]; (চ) দীন দ্বিজবর [ মাধবন্লোচনা কাব্য ( পন্মপুরাণ 
উত্তর খণ্ড, পঞ্চম অধ্যায় অনুসরণে )]) (ছ) রুচিনাথ কন্দলী (মার্কগডেয়ে চণ্ডীর 
অনুবাদ । অনুবাদে কালিকা-বা মন-ব্রক্মবৈবর্তপুরাণের প্রভাব বিদ্যমান) ? (জ) মধুন্দন 
মিশ্র ( মার্কগেয় চণ্তীর অনুবাদ ); (ঝ; কবিশেখর নিদ্যাচন্দ্র ভটাচার্য (রাজেশ্বর 
দিংহের সমকালীন | উহার হরিবংশের ধিবুপবের ৬নুবাদে কুষ্ণপ্রণয়িনী রাধার উল্লেখ 
্রহ্ধবৈবর্তপুরাণের প্রভাব সচিত করে) (4) কবিশেখর ভট্রাচাৰ (সংস্কৃত 
কামশান্ত্রের অচুবাদ ) (ট) র(তিকান্ধ-নন্দেশবর-নরোভ্তম-খজ্ঞোশ্বর দ্বিজ । ব্রহ্ষবৈবর্ত 
পুরাণের পুর্ণাগ অনুবাদ )7 (১) রঘুনাথ মহস্ম [ হদুত রামায়ণ (মার্কণডের পুরাণ 
অবলম্বনে ), “ক্রয় কাব্য এব: রামারণের গগ্ান্ুবাদ ]$ (ড) বডপাত্র গোহাইন 
( যোগিনীতন্ত্রের অন্তলাদ )। 

নটি হৃত্র হইতে আসামে বৈষ্ঞবধ্মআন্দোলনের ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ 
করা যাইতে পারে । এই সুত্রগুলি হইল-- ক) এক্করদেব, মাধবদেব ও অত্যান্ত 
সন্তদের জীবনী (গঞ্চে ৪ পদ্যে লিথিত)$ (খ) সত্র 9 স'হতি প্রতিষ্ঠানগুলির 
ইতিবৃত্ত; গ) কোচ 'রাজবংখাবলী" এবং অহোম্‌ নুপতিগণের “বুরঞ্জি'। এম্করদেবের 
জীবন লইয়াই অসমীয়া সাহিত্যে জীবনী গ্র্থের স্থত্রপাত, যেমন চৈতন্যদেবের জীবন 
অবলঙ্বনে বাংল।-সাহিত্যে জীবনীকাব্য রচনার শুভারম্ত হইয়াছিল। গগ্ভে ও পছ্ে 
রচিত সন্তুজীবনীগুলির মধো গন্ে রচিত “কথাগ্ুকচরিত,গুলি অধিকতর নির্ভরযোগ্য, 
যদিচ, এইগুলির তথাসমৃদ্ধি সবাংশে সন্দেহাতীত ও প্রমাণসিদ্ধ নহে। অষ্টাদশ 
শতকের পূর্বে (১৭০০ খ্রীঃ) সত্র ও সংহতিগুলর বিবর্তনের ইতিহাস লিখিত হ্য 
নাই। অসমীয়া বৈষ্ণবধর্শ-আন্দোলনের সঙ্গে দুইটি রাজসভ; (কোচ ও অহোম্‌) 
সংযুক্ত। সপ্তদশ শতকের পূর্বে লিখিত এই হুই ধাজগোষ্ঠৰ ইতিবৃত্ত ( বিশেষতঃ 
কোচ রাজবংশের ) পাওয়া যায় না। 

অসমীয়া! বৈষ্ণবধধ্ম কেবল ধর্মমাত্র নহে ইহী একটি প্র.তষ্ঠান। এস্করদেবের সত্র- 
প্রতিষ্ঠা আসামে বৈষ্ঞবধর্ম-প্রচারের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। সত্রগুলি কেবল 
দেবগৃহ হিসাবেই পরিগণিত নহে, এইগুলিকে একদিক দিয়া আবাসিক বিষ্তাসত্রও বলা 
যায়। সত্রাধিকারিকেরা সন্গ্যানীদের বৈষ্ণবশাম্ত্র পাঠ, পু'থি-নকল, সংস্কৃত গ্রস্থাদির 
অসমীয়া! ভাষায় অল্পবাদ-কার্ধে পারদর্শী করিয়া তুলিতেন। বৈষবধর্মবিশ্বাস ও 


৩২/পুর্বভান্রতীয় বৈষ্ণব আন্দোলন ও সাহিত্য 


ভাবধারায় বন্বর্ধব্যাপী শিক্ষালাভের পর এই সকল দন্ন্যাদীকে আনামের বিভিন্ন 
অঞ্চলে ধর্মপ্রচারের জন্য প্রেরণ করা হইত। কালক্রমে এই নক্ন্যাসীগণ নৃতন নৃতন 
সত্তর স্থাপন! করিতেন এবং এইরূপে সমগ্র দেশে বৈষ্ণবধ্মের প্রসার ঘটিত। আসামের 
জনজীবনে “নামঘর” বা “কীর্তনঘর-এর একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। অসমীয়। 
গ্রামাণ সমাজে এই নামঘরগুলি পঞ্চায়েং-সদৃশ ৷ নামঘরগুলিতে কেবল ধর্ম-দর্শন- 
শান্ত্রাদিই আলোচিত হয় না, জনজীবনের বিবিধ সমস্তা, এমন-কি, রাজনীতিও 
আলোচনার পরিসর হইতে বাদ পডে না। সংস্কৃতির দিক হইতেও নাষঘরের 
অবদান গুরুত্বপূর্ণ । এয়া নাঠ, রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতাদি পুরাণকাহিনীর 
নাট্যরপায়ণ সংস্কৃতির উন্নতির সহায়ক । 

ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি-_কোনটিই জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন নহে । যে-কোন রূপ 
জাগরণের প্রীন-কেন্ত্রে থাকে মানুষ । শঙ্করদেবের বৈষ্কবধর্ান্দোলন অসমীয়া 
জনগণের আত্মিক উত্তরণ এবং অসমীয়া! ভীষ৷ ভাবনা ও সংস্কতির একটি বলিষ্ঠ দিক্‌ 
পরিবর্তন । এই আন্দোলন মসমীয়া জনগণকে দিয়াছিল নূতন জীবন ও নৃতন 
মর্যাদী। 


ত্রিপুরা 


॥১॥ জাতি 


ত্রিপুরা রাজ্য হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির সহিত অন্যুন পঞ্চদশ শতক হইতে সম্পৃক্ত । এই 
রাজ্যের আদি অর্ধিবাসীর! জাতিতে বোড়ো (০%০ )। যদিও বর্তমানে তাহারা 
“হিন্দু” বলিয়া পরিচিত, তথাপি, মধ্যযুগীয় বোড়ো৷ জাতির ধর্ম ও সংস্কৃতির সকল 
চিহ্ুই তাহাদের মধ্যে বর্তমান । তিপ্রা (-সং ত্রিপুরা ) বা মুউং (1117908 ) জাতি 
নিজেদের চন্দ্রবশীয় পাগুবদের বংশধর বলিয়া দাবী করে । 

দুইটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হইতে ত্রিপুরার রাজবংশের ইতিহাস জানা যাইতে 
পারে। তন্মধ্যে প্রথমটি হইল রাজমালা! € ১৪৫৮শ্রীঃ) এবং দ্বিতীয়টি ব্রিপুরা-বুরঞ্জ 
(১৭২৪ খ্রীঃ) ১। রাজমালায় পঞ্চদশ শতকের পূর্ববর্তী ত্রিপুরার রাজবংশের ইতিহাস 
সম্বন্ধে প্রামাণ্য বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। সমকালীন ইতিহাস হিসাবে ত্রিপুরা 
বুরঞি যথেষ্ট মূল্যবান । 


॥২॥ রাজনৈতিক ইতিহাস 


ত্রিপুরার রাজনৈতিক ইতিহাস যুদ্ধবিগ্রহসঙ্কুল। প্রচলিত ইতিহাস অনুসারে ত্রয়োদশ 
শতকে (১২৪০ খ্রীঃ) গৌড়রাজ ( সম্ভবতঃ বাংলার তুকাঁ স্থলতান ) ত্রিপুরা 
আক্রমণ করিলে ত্রিপুরারাজ কীতিধরের ( চেঙ ফুম, ফা)২ পত্বী ত্রিপুরান্ুন্দরী 
অমিত বিক্রমে সেই আক্রমণ প্রতিহত করেন। বাংলার তুকীদের বিরুদ্ধে দক্ষিশ- 
ইন্দোমোঙ্গলীয় জাতির এই প্রথম বিজয় | 
ত্রিপুরার প্রথম উল্লেখযোগ্য নৃপতি/্ুইলেন-ধর্মমাণিক্য (১৫ শতক )। ইনি 

জাতিতে বোড়ো হইলেও মনেপ্রাণে নৈষ্টিক হিন্দু ছিলেন 
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পৃ 


৩৪/পূর্বভারতীয় বৈষফব আন্দোলন ও সাহিত্য 


তাহার পর অপর ছুইজন প্রধান নৃপতি হইলেন, ধন্যম[ণিক্য (১৪৬৩-১৫১৫ খ্রীঃ ও 
বিজয়মাণিক্য ( ১৫২৯-৭০ গ্রীঃ)। ধন্তমাণিক্য ও তাহার পত্বী কমলাদেবীর নাম 
ত্রিপুরার ইতিহাসে প্রসিদ্ধ । ইহার রাজত্বকালে প্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল, 
বাংলার মুসলমান স্থুলতান হুসেন শাহের অধিরুত চট্টগ্রাম ও আয্নাকান অঞ্চলকে 
ত্রিপুরার অন্তর্ক্তিকরণ (১৫২৫ খ্রীঃ) এবং ত্রিপুরা হইতে আক্রমণকারী 
মুসলমানদিগের বিতাড়ন। ধন্মাণিক্যের অপর উল্লেখযোগ্য কুতিত্ব হইল নরবলি 
প্রথা উচ্ছেদের প্রচেষ্টী। শক্তিদেবতার সম্মুথে এই নরবলি হইত । এই বিশেষ 
প্রথার উল্লেখ হইতে বোঝা যায় যে, তৎকালে ত্রিপুরায় শাক্তধর্মের প্রচলন ছিল। 
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বৃপতি ধন্যমাণিক্য সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং প্রজাদিগের মধো 
বাংলাভাষ! প্রচলনের চেষ্টা করিয়াছিলেন । ইহ ব্যতীত, তিনি সংস্কত গ্রন্থ- 
গুলির -বঙ্গান্থবাদে উৎসাহ দান করিয়াছিলেন । ধন্যমাণিকা হিন্দুধর্মবশ্বাসের সমর্থক 
ছিলেন এবং স্বীয় রাজ্যে বহু মন্ৰির ও মৃতি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। 
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শাক্ত রাজ! ধন্যমাণিক্যের ছুই পুত্র--ধ্বজমা:ণক্য ও দেবমাণিক্য। দেবমাণিক্যের 
পুত্র বিজয়মার্ণনক্য। ইনি আকবর ও কোচবিহার-রাজ নরনারায়ণের সমকালীন 
ছিলেন৷ বিজয়মাণিক্য শ্রীহট্র, জৈম্তভী ও খাসিয়া রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, এবং 
পাঠান স্থলতান স্থলেমান কিরাণীর ব্রিপুরাঁঅভিযান ব্যর্থ করিয়াছিলেন | ইনি 
অগ্রতিহত প্রভাবে বিক্রমপুর, সোনার গঁ! জয় করিয়া বরদপুত্রের তীর পর্যস্ত সী 
রাজ্যের বিস্তার করেন। বিজত্বমাশিক্যের পর ত্রিপুরারাজ্যের গৌরব ক্রমশঃ সী 
পাইতে থাকে । রিপুরার সহিত মোগল, বাংলার মুদলমান ও আরাঙাম-ীদের 


আগাম খণ্ড ৩৫ 


ংঘর্ধ চলিতেই থাকে। অমব্বমাণিক্য (১৫৯৭-১৬১৯ জীঃ)ও তাহার ছুই পুত্র আরাকান- 
বর্মীদিগকে কিছুকাল প্রতিহত করিলেও অবশেষে আরাকানীরা ত্রিপুরা অধ্রিার করে 
(১৫৮৮ খ্রীঃ) এবং অমরমাণিক্য আম্মহত্যা৷ করেন । ত্রিপুরার সপ্তদশ শতকের ইতিহাস 
ক্রমাবনতির উল্লেখ্য, মোগলদগের আক্রমণ প্র'তহত করিতে না পারিলেও 
স্বাধীন ত্রিপুশা” কদাপি স্থবা বাংলার অংশ বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। 


॥৩ ৪ ধর্মমত 


অন্যান্য বোড়ো উপজ্জাতিদিগের ন্যায় ত্রিপুরার আদি বোড়ো। তিগ্রাদেরও নিজন্ব 
ধর্ম ও দেবগোষ্ঠী ছিল। সম্ভবতঃ, ত্রয়োদশ শতকে হিন্দু ব্রাঙ্মণ্য-প্রভাবের ফলে এই 
উপজাতীয় দেবগোঠি হিন্দুদেবগোার সহিত মিলিয়া যায় । বর্তমানে ত্রিপুরার হিন্দু- 
ধর্মে প্রধান দেবতার সংখ্য। চতুর্দশ--পঙ্কর, শিবাণী, মুরারি, কমলা, ভারতী, 
কুমার (-কাতিক ), গণেশ, বেধস্‌ (বিধি বা ব্রহ্মা ), ধরণী, জাহ্বী, পয়োধি, 
মদন, অগ্সি ও হিমালয় । "শক্করং চ শিবাণীং চ, মুরারিং, কমলাং তথা । ভারতীংচ 
কুমারং চ গণেশং বেধসং তথা ॥ ধরণীং জাহ্নবী দেবী, পযোধিং মদনং তথ|। 
হুতাশং চ নগেশং চ দেবতা: তাঃ শ্বভাবহাঃ ॥'-_ (সংস্কৃত রাজমালা) $ “হরোমা, হরিমা) 
বাণী, কুমারো, গণপা, বিধিঃ | ক্ষমারিরর্গা শিখী কামে! হিমাদ্রিস্চ চতুর্শাঃ | 
(রাজমালিকা )৫ | কৈলাসচন্ত্র পিংহের “রাজমালা' গ্রন্থে (পৃঃ ২৪-২৮) মোট 
উনবিংশটি দেবতার আদি নামগুলির উল্লেখ পাওয়া যায়--(ক) মতই কতর 742৫6/- 
/9497--পরদেবতা [লশঙ্কর 17 (খ, গ) লাম-প্রা £97747774_ আকাশ-সমুদ্ 
[ খান্ধি অথব। ক্ষমা-অন্ধি ]) (ঘ) সাং গ্রম! $/-874-716-নগেশ অর্থাৎ হিমালয় ॥ 
(ড) তুই-মা 21%1-7%লগঙ্গা ? (চ) মাইলুমা 1121/%-7৫_ধান্যদেবতা [শ্রী 
ধা লক্ষ্মী ]; (ছ) খুলু-মা £/%1৮-72-লতুলার দেবতা $ (জ) বুরৃহা-ছা! 49//%4- 
6/2--রোগনিরাময়ের দেবত। $ (ঝ, ঞ ) বনী রাও 90771-720 এবং থনি রাও 
7/771-7০- বুধহা৷ ছায়ের দুই পুত্রঃ (ট,থ) সাতজন বুড়ীরক-ভগ্গনী। 
ইহার! হিন্দুমতে সপ্ত ডাকিনী বা যোগিনী, ত্রিপুরী মুসলমানমতে সপ্ত পরী ; 
(দ, ধ) গোরাইরা 0০৮21 ও কালাইয়া £912//4--এই ছুই ভ্রাতা চৈত্র- 
ক্রান্তিতে পুজিত হন। 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, রাজা বত্ব ফা, ওরফে, বত্বমাণিক্যদেব কর্তৃক প্রবাতিত 
একটি বৌপ্যমুদ্রার উভয়দিকে বখাক্রমে উৎকীর্ন আছে-_উ শ্রীযুত রত্বমাণিক্যদেব ॥ 
উচতুর্শদেব চরণপর শক ১৩৮৬, | ইন্দোমোঙ্গলীয় এক শাখা গোষ্ঠার দেবদেবীর 


৩ঙপূর্বভারতীয় বৈষব আন্দোলন ও সাহিত্য 


পৌরাপিক দেবদেবীতে রূপান্তরীকরণের ইহা৷ একটি স্থনির্ভর সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য 
হইতে পারে ।৬ | 
অপর একটি উল্লেখযোগ্য বিষ হইল, ত্রিপুরায় পৃর্ণাবয়বযুক্ত, মৃতির পরিবর্তে 
এই সকল দেবতাদিগের মন্তকই কেবল প্রতিম! হিসাবে পৃজিত হয়। হিন্দুদেবতার 
পৃজায় ইহা একটি আর্ধেতর প্রভাব বলা যায়। এই মন্তকপূজ। মন্তক-শিকারী 
নাগ! ও বোণিয়োর ডায়াক উপজাতিদিগের কথ ন্মরণ করাইয়া দেয়। ত্রিপুরার 
ছুইটি বৃহৎ উৎসব হইল--খার্চি পূজা ও কের পৃজা। শেষোক্ত পুজাতে 
'ভেম্রা'-র ব্যবহার ক্রাঙ্প্য-পৃজাহুষ্ঠানের অন্তর্গত নয়। ইহা! ব্যতীত মহিষ, 
বন্য মহিষ, শুকর, কুকুর, হংস, কবুতর, মৎস্য এবং কৃর্ম বলিও আর্ধেতর প্রভাবের 
স্বারক। ত্রিপুরার জাতীয় মন্দিরে ( বর্তমানে, আগরতলার সহরতলিতে অবস্থিত ) 
্রাম্মণ ও ত্রিপুরী পুরোহিত উভয়েই একত্রে পুজাচুষ্ঠান করে । 
“105 717725১1105 005 00861 50০ 81:০0, 1790 10061 00091 
151161017 121101) 0)0016160 0৬ 17170101517, 7300 80106 01610, 8150 
18180011116 96615 01101) 101108 10055 ০01 7777%72) ৪ ৮০০৫ ৫62] 
০1061 ০01 01671710708 161151018 21)0 109 1100819 19 109591%90) ৪9 
0810 01006 90805 16116101001 2 1001091 ০06 ০0611011155 0৩ 
71177 0০071127705 (85 056 /8592170656 %/116615 1)9%5 08119 01610. 11 
1724) ০1: 02772715085 11065 216 100৬ 081150) 01 13161) [0116519, 210 
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আসাম খণ্ড(৩৭ 


91809 /১9810918) 91191 006 11099 ৫811) 1816 01909--৮10) 001 
93191108175 210 0771015 0000180108, ? 
দেখা যাইতেছে, ত্রিপুরার হিনুধর্মে আর্য ও আর্ধেতর উভয় উপাদানই বর্তমান। 

তুর দেবতার অন্তর্গত শিব ও হরি এই নামের উল্লেখ হইতে মনে হয় যে, শৈব ও 
বৈষ্ণব এই দুই ধর্মই ত্রিপুরায় প্রচলিত। তবে ত্রিপুরাতে বৈধবধর্ম থাকিলেও 
তাহার প্রাধান্য বিশেষ লক্ষণীয় বলিয়। মনে হয় না। ত্রিপুরা ও ব্রিপুরেশ্বরী, 
এই ছুই নাম শৈব ও শাক্তধর্মের প্রাধান্যেরই ইঙ্গিত করে। ইহা ব্যতীত, ত্রিপুরা 
একটি গীঠস্থানও বটে-_ক্রিগুরায়াং দক্ষপাদো দেবতা ত্রিপুরা মত! । ভৈরবস- 
পুরেশশ্চ সর্বাতীট্টফলপ্রদঃ ॥--( তন্রূড়ামণি )। 


মণিপুর 


॥ ১॥ নাম 

কুচবিহার-আসামের ন্যায় ভারতবর্ষের অপর একটি ভূখণ্ডের সহিত ভাগবত- 
সম্পৃক্ত ধর্ম বিশেষভাবে জডিত । এই ভূখগুটি হইল বর্তমান মণিপুর রাজ্য | 'মথাই 
(1610101 ) রান্দোব সংস্কত নাম_মপিপুর। এই নামকরণ সম্পর্কে একটি 
পৌরাণিক কাহিনী পাওয়া যায়__পার্বতী, শ্রীরুষ্ণের সহিত গোপীদের রাসলীলা-দর্শনের 
সভিলাবণী হইলে শরীর হরপার্বতীকে অন্তাত্র রাসলীল। করিতে ঘলেন। হরপার্বতী 
তখন সপ্তদেএতা-( হয, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি )-কে সঙ্গে লইয়। 
মণিপুবে আসেন । কিন্তু কৌক্র পর্বত সংলগ্ন ভূখণ্ডটি জলাপ্র থাকায় রাসলীলাব পক্ষে 
অনুপযুক্ত হয় | শিবের প্রার্থনায় শ্রীরষঃ ইন্দ্র, কুধের, যম, বরুণ, অগ্নি, অখ্বিনীকুমার 
ঈধাণ, বাঘু প্রভৃতি দশদেবতা সহ আসিয়া একটি স্থান ( বর্তমানে “বিষুপুর” নামে 
পরিচিত) শু কয়া 'দলেন । অতঃপর হবপার্বতী সেই স্থানে মহাবাসলীল৷ 
করিলেন । সপ্ত অহোরাত্রব্যাপী এই মহারাসলীলায় অনস্তনাগ শ্বীয় মন্তকস্থিত 
মণির দ্বার! স্থানটি উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া এঁ স্থানের নাম হইল 
মণিপুর বা শিবনগর | মতান্তরে, শিবনগরই পরে মণিপুর বলিয়া পরিচিত । 

1155 1270 0112159119 91251087750 9158-109.8818 857 91৬8. : 
90617 0865 74127277292 09709, 10 ০5119 009 05 100৬1 85 
14217117470. 7 

এই মণিপুর বা মিথাই ঝাজ্যের উল্লেখ “ভবিষ্যপুরাণ'-(হক্ষখণ্ড)-এ পাওয়া যায়। 

“বরেজ্জতাম্তলিপ্তাঞ্চ হেড়ম্ব-মণিপুরকম্‌ । লৌহিত্যস্ত্িপুরঞ্চেব জয়ন্তাথ্যং স্ষঙ্গকম্‌ ॥' ২ 
ক্লোকস্থ-বরেন্দর, উত্তর-মধ্য বাংলায়; তাম্বলিপ্ত, দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায়; 
হিডিম্ব, কাছাড রাজ্যের অন্তর্গত ভিমাপুর 7 মণিপুর ; লৌহিত্য অর্থাৎ আসাম ; 
ত্রিপুরা ; জয়শ্য অর্থাৎ বর্তমান জৈস্তি $ এবং সুষঙ্গ, উত্তর মৈমনসিংহ | 


॥২ ॥জাতি 

মিথাই (1610)61) বা মপিপুরীগণ হইল কুকী-চীন গোষ্ঠার অন্ততম শাখা । 
অসমীয়াদিগের ন্যায় ইহারাও বহিরাগত। ইহাদের পুর্ব-ইতিহান সম্পর্কে 
বিশেষ কিছু জান! যায় না। মিথাইগণের মণিপুরে আগমনের পূর্বে কুকী-চীন 


আসাম খণ্ড/৩৯ 


গোর অন্তান্ত শাখা এই অঞ্চলের আসিয়াছিল এবং ইহারা বর্তমানে মণিপুর ও 
পূর্ব-অরিপুর্বার বিভিন্ন স্থানে বসবান করিতেছে । অন্যান করা যায়, পঞ্চদশ শতকে 
মিথাইর হিন্দুধর্ম ও ব্রাঙ্মণ্য-সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবাস্থিত হইয়াছিল। এই প্রভাবের 
ফলে মণিপুরী দেবতারা ছিন্দুদেবগোষ্ঠীব অস্ুরূপ হুইয়াছিল। যেমন-"মই [817 
্দ্ষা ) ইসিং [5118-্বিণ ; নাঙ্গ শিট 8108 91)10-শিব ? শোররেণ 97018161 
ল্ইক্্র) মরজিঙ্গ 71910118-কুবের ; খোরিফব 11901101789 -5বরূণ ? 
ওয়াঙ্গব্রেল ৬/8080161--যম ; ইরুম 11017 অয়ি ; তওরৈনই 18010118175 
অনস্ত, প্রভৃতি । ইহা ব্যতীত, মিথাই দেবগোগীর মধ্যে প্রাচীন মণিপুরী হুর্যকন্। 
( 7১817030101), বাস্তদেবতা। (% ৪100181181), বাস্ুকীও (1581 9০10 101)01198) 
অন্তর্গত। এইরপে কুকী এবং নাগারাও ক্রমশঃ হিন্দুসংস্কতির অস্তভূর্ত হইয়া 
মণিপুরীদের সহিত মিশিয়! গিয়াছিল। 
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॥৩॥ মণিপুরী পুরাণ 

মণিপুরীগণের নিজম্ব পুরাণ-উপকথ। আছে । কালক্রমে, হিন্দু ত্রাঙ্গণ্য-সংস্কৃতির সহিত 
মিলনের ফলে “মণিপুরী পুরাণ” গড়ন উঠে। তবে, এই পুরাণ সংস্কৃত ভাষায় রচিত 
নহে---ইছ! মণিপুরী ভাষাত্ম লিখিত। পুরাণ-কাহিনীগুলিও ফোন একটি বিশেষ 
্্ছে গ্রথিত হয় নাই। পুনশ্চ, একই কাছইনীর অন্যত্র রপান্তরও লক্ষ করা যায়। 


৪৩/পূর্বভারতীয় বৈষব আন্দোলন ও সাহিত্য 


প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ), মণিপুরের প্রাচীন ইতিহাস, কাহিনী, কিংবদস্তী-দম্পফিত 
কয়েকটি গ্র্থ বর্তমানে প্রকাশিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত হথরপ, স্তিততবটির উল্লেখ কর! 
যাইতে পারে (ফাহিনীটি শিব গণেশকে বলিয়াছিলেন )--পরদেবতা৷ অতিয় গুরু 
শিদব (4১098, 0010 91১10999) হ্ক্টিমানসে হ্ব-অঙ্গ হইতে কোডিন (191) 
নামে এক দেবতাকে হৃঠি করয়৷ তাহাকে মরণমীল প্রাণী স্থজন করিতে বলিলেন। 
কোডিন সাতটি বানর ও সাতটি ভেক সৃষ্টি করিলেন, কিন্তু তাহা পরদেবভার মনঃ- 
পৃত হইল না। ইহার পর, কোডিন তাহার নির্দেশে তৎসদৃশ মানব-স্থত্ি করিলে 
পরদেবত মেই মানবদেহে প্রাণসঞ্চার করিলেন। পরদেবতা সপ্ত অপ্দরাকে সঙ্গে 
লইয়া মণিপুরে আসিয়াছিলেন। পরে, এই সপ্ত অপ্সর! সপ্ত গ্রহদেবতাকে বিবাহ 
করে ও প্রত্যেকের একটি করিয়া সন্তান হয়। এই সপ্ত পুত্র হইল মণিপুরের সাতটি 
বংশের আদিপুরুষ। প্রসঙ্গতঃ লক্ষণীয়, হিন্দুগোত্রপিতা খধিদিগের সহিত ইহাদের 
সাদৃশ্ঠা বর্তমান। যথা ১7/408010-কৌশিক 7) 2২1756)00)9--শাপ্ডিল্য 
100%/8108--কঙ্ঠপ 7) 10170171017 যৌদগল্য ; ) [07891188789- নৈষিস্ত ? 
1$1017878--আত্রেয় ; 0)978101-ভরদ্ান্দ। অপর একটি মিথাই কাহিনীতে 
এই একই গল্পের রূপাস্তর দেখা ষায়-_পরদেবতাঁর দেহের বিভিন্ন অংশ (ছুই চু, 
ছুই কর্ণ, ছুই নাসারন্জ ও দত্ত) হইতে এই সাতাট গোত্র বা গোষঠীর টি 
হইয়াছিল ।৫ 
॥৪॥ পৌরাণিক এঁতিহয ও মণিপুরী রাজবংশ 
পূর্বলিখিত ( “নাম” অংশ দ্রষ্টব্য ) মণিপুরী পুরাণ-কাহিনী অনুসারে মহারাসের পর 
দেবতাগণ শিবকে মণিপুরের অধিপতি হইতে বলেন। কিন্তু শিব তৎপরিবর্তে 
পাতালাধিপ অনন্তনাগকে মণিপুরের নৃপতি করেন। বরাহরাপী বিষ্ণুর নিঃশ্বাসে 
পাতালের সহিত মণিপুরের একটি সংযোগকারী সুড়ঙ্গ পথও নিমিত হয়। পৌরাণিক 
এঁতিহ্‌ অনুসারে নাগরাজ অনন্তই মণিপুরের প্রথম রাজা । অনন্তের পর গন্ধ 
চিত্রভান্থ মণিপুরের রাজ! হন। তবে কি-করিয়া তিনি নৃপতি হুইয়াছিলেন তাহ। 
জানা যায় না। 

মণিপুরের রাজ-বংশ সম্পর্কে পৌরাণিক অন্যান্য দেবতাদের গল্পও আছে। 
একটি কাহিনীতে দেখা যায়, পরদেবতার (0১৪ 0819. 5121088 ) ছুই পুত্র--- 
জ্যেষ্ঠ সেন্ট্রেস (5570678) ও কন্ঠ শেমহি (91001911)। তাহারা পিতার 
অন্থুমতি লাভ করিয়া মণিপুরে আসিয়াছিলেন। একদা তাহাদের পিতৃভব্তি- 
পরীক্ষাকল্পে পরদেবতা! একটি মৃত গো“রূপ ধারণ করিয়া বিজয়া নদীতে ভাসিতে 


আসাম খণ্ড/৪১ 


ভাদিতে তাহাদের নিকট আসিয়াছিলেন।৬ জ্যেষ্ঠাতুজ ছন্মবেশী পিতাকে চিনিতে 
পারেন। তিনি গো-দেহটিকে সপ্ত খণ্ড করিয়া সাতজন গোত্রদেবতাকে দান করেন । 
পরে, গোত্র দেবতার! সেই গোমাংস দিয়া যজ্ঞ কপ্িয়াছিলেন। কুকী-পৌরাণিক 
কাহিনীতে এইস্থানে ইন্দো-ভারতীয় আরে স্পর্শ পাওয়া যায়। কারণ, ইন্দো-ভারতীয় 
আর্ধেরা যজ্ঞ করিতেন এবং সেই যজ্জে জীবমাংদ উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হইত। 
পুনরায়, পরদেবতা তাহার ছুই পুত্রকে পরীক্ষা করিলেন-_ধিনি প্রথম পৃথিবী প্রদক্ষিণ 
করিয়া আসিবেন, তিনিই মণিপুরের নৃপতি হইবেন।+ জ্ঞো্টভ্রাতা পিতৃসিংহাসনকে 
সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়। প্রতিযোগিতায় জী হন ও পরদেবত। সন্ত হইয়। তীহাকে 
মণিপুরের সিংহাসন দান করিয়া অন্তহিত হন। কিন্তু কনিষ্ঠ ইহাতে কুুদ্ধ হইয়া 
ক্যেষ্টকে যুদ্ধে আহ্বান করেন। এই বিবাদ মীমাংসার্ধে পরদেবতা পাতাল হইতে 
অনন্তনাগে আরোহণ করিয়া মশিপুরে আসেন ও এক বৎসর অন্তর-অস্তর এক-এক 
ভ্রাতা মণিপুরের নৃপতি হইবেন এইরূপ ব্যবস্থা করেন। অনুমান করা হয়, অনস্তনাগ 
এবং এই ছুই ভ্রাতার রাঙ্গত্বের পর গন্ধর্ব চিত্রভা মণিপুরের নৃপতি হন। এই রাজ- 
গোষ্ঠীর নির্ণয় প্রসঙ্গে ব্রা্মণ্য পুরাণের সহিত মণিপুরী পুরাণের সংমিশ্রণও লক্ষণীয় । 
যেমন, বিষুর নাভিকূপ হইতে ব্রন্ধার উদ্ভব। ব্রদ্ধ। হইতে মরীচি, মরীচির পুত্র 
কশ্ঠপ। তৎপরে যথাক্রমিক বংশধারা হইল-_নুর্য, সাবর্ণ, চিত্রকেতু, চিত্রধবজ, 
চিত্রবীজ, চিত্রসর্ধ, চিত্ররাজ ও চিত্রভান্গ। চিত্রকেতু হইতে চিত্রভান্থ পর্বস্ত সকলেই 
গন্ধর্ব। চিত্রভাগুর কন্যা চিত্রাঙ্গদার সহিত মহাভারতের অজ্ভর্ণনের বিবাহ হয়। 
চিত্রাঙ্গদা ও অভূর্ণনের পুত্র ব্রবাহন। তাহার পুত্র স্বপ্রবাহ, তৎপুত্র যবিষ্ঠ। 
মণিপুরে অজ্জুি-চিত্রাঙ্গদার কাহিনী বিশেষ জনপ্রিয়, এই প্রসঙ্গে মণিপুরের কয়েকটি 
স্থানও চিহ্নিত। মহাভারতের সহিত এইভাবে মিথাই পুরাণ-কাহিনীর সংযুভি' 
ঘটিতে দেখা য়ায়। অপর একটি মণিপুরী পুরাকথায় ব্রবাহন ও যবিষ্টের অন্তবতী 
ত্রয়োদশ নৃপতির নাম পাওয়া যায় এবং এই ত্রয়োদশ নৃূপতির মধ্যে আবার প্রথম 
ছুইজনের নাম সংস্কৃতে (কলাপচন্দ্র ও শক্তি) ৮ এবং অবশিষ্ঠ একাদশের নাম 
মণিপুরী ভাষায় । যবিষ্টকে কোন-কোন স্থলে পরদেবতার জ্ঞোটপুত্রের সহিত অভিন্ন 
কল্পনা কর হইয়াছে। 


॥ ৫॥ হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি এবং মণিপুর 

রাজা কিয়াার (81)4118, ত্ীঃ ১৫ শতক) সময় হইতেই মণিপুরের সহিত 
বঙ্গদেপের যোগাযোগ ঘটে এবং এই সংযোগ রাজী পম্হিবোর (খ্রীঃ ১৮ শতক ) 
রাজত্বকালে ঘনিষ্ঠ হয় । কিয়াঙ্থার শাসনকালে শৈব ও বৈষ্ঞব ধর্ম মণিপুরে প্রচলিত 


৪২/পূর্বভারভীয় বৈফব আন্দোলন ও সাহিত্য 


হয় এবং তাহার সময়েই মণিপুরী ভাষার বর্ণমালারও উত্তব হয়। এই বর্ণমাল! 
ভারতীয় ধর্ণমালার আদর্শে রচিত হইলেও ইহা অত্যন্ত জটিল ছিল। প্রধানতঃ 
মণিপুরী গুরোহিতরাই (1৪1১৪) এই বর্ণমালা ব্যবহার করিতেন কিন্তু জনলাধারণের 
মধ্যে ইহার তেমন প্রচলন ছিল না। বহু মণিপুরী পুথি, ইতিহাস ও রীতিনীতির 
গ্রন্থ এই বর্মালাতে রচিত হইয়াছে । গরীব নওয়াজ. সিংহের রাজত্বকালে 
(১৭০৯-৪৮ গ্রীঃ ) মণিপুরীরা এই জটিল বর্ণমালা পরিত্যাগ করিয়া বাংলা বর্ণমালা 
গ্রহণ করে। এর বর্ণমালায় কেবল “ব. অক্ষরটি অসমীয়! বর্ণমালা হইতে গৃহীত। 


ঢ1০8 039 0106 01 10178 0118119-0982 91001) 01 71181010001 
(17099-1748 ), 006 1৬918119011 79০19, 00101710116 11)0151)05 ০1 
05 3610881) ৬0151011885 01 [116 (01091681)53, 9০1)0০91 0] ্বি৪৬০- 
0৬10 21710 9১11), 8০০9006৫ 11)6 86175911 9০110 001 11761 171160- 
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রাজা পম.হিবোর ( গোপাল সিংহরায়, গরীব নওয়াজ. । ১৭০৯-৪৮ খ্রীঃ) বাজত্বকালে 
শ্রুহট্রের পথে গোঁডীয় বৈষ্ণবধর্মের মাধ্যমে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি মণিপুরে সর্বাধিক 
প্রভাব বিস্তার করে। মণিপুরের হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতিতে প্রাচীন মিথাই ধন, 
মণিগুরের লৌকিক দেবদেবী, পুরাণকাহিনী, সামাজিক ও লোক-সংস্কৃতি এসং 
হিন্দ ক্রাহ্মণ্ধর্ম ( শৈব ও বৈষ্ণব, বিশেষতঃ, রাধারুষণ-সম্পঞ্চিত ) ও সংস্কৃতি 
সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। 
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মপিপুর্ীর প্রাচীন মিথাই ধর্ম ও তাহার রীতিনীতিকে বর্জন করে নাই, বরং 
সমাগত ইন্দো-ভারতীয় হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতিকে একটি নবরূপ দিয়াছে । মণিপুরী 
পুরোহিত (1181695) এবং পুরোহিতানীরা (4188075) তাহাদের প্রাচীন করিনা" 
কলাপগুলির সন্ত ব্রাঙ্গণ্যধর্ম ও সংস্কৃতির সুন্দর সামজন্ত বিধান করিয়! লইয়াছে। 
মণিপুরবাদী দাগের জীবনধারায়, রীতিনীন্ঠিতে এবং ধর্ম-সংন্কৃতিতে এরই নৃত্তীদ ও 


আসাম খণ্ড ৪৩ 


পুরাতনের মেলবন্ধনই তাহা:দগকে সমগ্র ভারতবর্পের মধ্যে অনন্য বৈশিষ্ট্য দান 
করিষাছে। 
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ড/1)101) 118৬6 09618 11907)0181560 ড/10) 006 131911191)1001 01563. ৯৯ 


পম্হিবোর পর মণিপুরের অপর ছুইজন নৃপতির নাম উল্লেখযোগ্য__মোরস্বা বা 
গৌরশ্রশম সিংহ এবং চিং থাং থোম্বা বা ভাগ্যচন্দ্র জয় সিংহ ( ১৭%৯-৯৮ খ্রীঃ) । 
গৌরশ্যাম নৈষ্টিক বৈষ্ণব ছিলেন এবং ভাগ্যচন্দ্র জয় সিংহ রাধারুষে:র উপাসক, উপরস্ত, 
নৃত্যগীতললিতকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। নৃপতি ভাগ্যচন্দ্র জয় ।সংহ ম্ণিপুরে 
জনসাধারণের নধ্যে গভীরভাবে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন এবং তিনি ও তাহার 
পরমভক্কিমতী কন্যা! মহারাজ-কুমারী বিশ্ববতী (১৭৮০ গ্রীঃ) সুরিখ্যাত মণিপুরী 
রাসলীলা নৃত্যের প্রবর্তক। গুজরাট হইতে মণিপুর পর্যন্ত, যেখানেই বৈষ্ণবধঠের 
বিস্তৃতি দেখা যায়, সেইখানেই রাস-নৃত্য একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করয়াছে। 
আসামে শক্করদেব এবং মাধবদেব তাহাদের অস্কীয়া নাঠগুলিতে ( যথাক্রমে, 'রাস- 
ক্রীড়া" ও “রাসঝুমুরা' ) এই রাসনৃত্য প্রবর্তন করয়াছিলেন। আসামের রাস- 
নৃত্যে রাধার কোন তৃমিকা নাই? কিন্তু গৌড়ীয় ধৈষ্কবধর্ম-প্রভাবিত মণিপুরের 
রাসনৃত্যে রাধার ভূমিকাই মুখ্য । আঁপামের “চালি' নৃত্যও মণিপুরে প্রচ'লত। 
ভাগ্যচন্দ্র সিংহের “গোবিন্দসঙ্গীত লীল৷ বিলাস" গ্রন্থে ইহা বণিত হইয়াছে ।৯২ 
প্রাচীন মণিপুরী নৃত্য (স্থ্টি-বিযয়ক ও ঈশ্বরকে ধন্যবাদজ্ঞাপক ) লৈ-হরব, (-81- 
18080৪)সএর আধারে রাধারুষ্ণলীলা-বিষয়ক নৃত্য ( বিশেষত:, রাসলীলা। ) পৰি- 
কঙ্গিত হইয়াছিল এবং এই নৃত্য বর্তমানে সর্বভারতীধ নৃত্যকল৷ হিসাবে স্বীরুতি 


৪8/পূর্বভারতীয় নৈষঃব আন্দোলন ও সাহিত্য 


লাভ করিয়াছে। রাধাকৃফের রাসলীল। নৃত্যের প্রথম রূপকার মণিপুরী “মীরাবাঈ, 
রাজকুমারী বিশ্ববততী। মপিপুরী নৃত্যে পোষাকের স্ষ্টিও তিনি করিয়াছিলেন। 
এই পোবাকেরও আবর্শ উত্তরভারতীয়, বাঁজস্থানী ও বুন্দাবনী বন্ত্রসঙ্জার অনুরূপ । 
মশিপুরী রাসনৃত্য কেবল নৃত্য-কলাই নহে,_-পিতাপুত্রীর যুগ্মসাধনার অমৃতফল । 
এই নৃত্যলীলায় ধর্ম ও নন্দনতত্বের যে-অপরূপ মরমিয়া! রূপরুতি প্রকাশিত, তাহাও 
ভারতবর্ষের ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাসে অনন্য । 
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॥৬৪॥ মিথাই সাহিত্য 


প্রাচীন মণিপুরী সাহিত্যের হুত্রপাত হইয়াছিল আনুমানিক ১৫*০-২০*ৎ বৎসর 
পূর্বে। এই প্রাচীন মণিপুন্নী নাহিত্য ও তাহার ভাবা আধুনিক মণিপুরী ভাব! ও 


আসাম খণ্ড/৪৫ 


সাহিত্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। ছ্াদশ শতকের মধ্যভাগে কিছু-কিছু প্রাচীন 
মিথাই লোকপাহিত্যের সন্ধান পাওয়া যায়, যেমন--চৈনরোল 00817810! 
( মণিপুরের জাতীয় রোম্যার্টিক ও শৌর্ধস্চক কাহিনী-সংগ্রহ ), নিং-থোৌরোন লক্বৃব 
208 00০90) 1:810008 (মণিপুরের রাজাদের যুদ্ধ অভিযান সংক্রান্ত 
কাহিনী ) ইত্যাদি । ইহা ব্যতীত, মণিপুরী সাহিত্যে নানা রোম্যাটিক কাহিনীরও 
(যথা, খব ও খৈবী এবং নোমংপোক্নিংহৌ ও পন্ধৈবীর কাহিনী ) সন্ধান পাওয়া 
যায়। একাদশ । ঘ্বাদশ শতকের রাজ! লোয়াম্বা 1,0981)98. ওরফে লবঙ্গসিংহের 
(১০৭৪-১১২২ খ্রীঃ) রাজত্বকালে রাজকুমার খন্ব ও রাজকুমারী থৈবীর রোম্যার্টিক 
প্রেমকাহিনীর জন্ম হয় । ইহা! ভাগবতপুরাশ-কাইনীর তুল্য লোকপ্রিয় এবং মণি- 
পুরের জাতীয় রোম্যার্টিক গাথাকাব্য হিসাবে পরিগণিত । রাজকুমার নোম্‌- 
পোক্‌'নংহৌ ও রাজকুমারী ( রাজা চিং নিংখোৌ 0108 108070-এর কন্যা ) 
পন্থৈবীর প্রেমকাহিনীর জন্সকাল অপরিজ্ঞাত। খগ্ব-খৈবীর কাহিনী প্রারুত 
মানব-মানবীর মিলনোতীরণ বিষ পরিণতির বেদনাদীর্ণ প্রেমগাথা। হৌ-পন্খৈবীর 
কাহিনী বিষাদান্ত হইলেও ইহা খন্ব-খৈবীর কাহিনীর সমগোত্রীয় নহে। পন্থৈবীর 
বিবাহ হইয়াছিল খব নামে জনৈক সেনানীর সঙ্গে। কিন্ত খব ও পন্ধৈবীর মধ্যে 
দাম্পত্য-সম্পর্ক স্থাপিত হয় নাই। বরং বিবাহের পরেও হো-পন্থৈবীর প্রণয়লীলা 
চলিতে থাকে । এই প্রেমলীলারও পরিণতি অবশ্য বিয়োগান্ত। এই প্রেম- 
কাহিনীটিতে পৌরাণিক আভিজাত্যও পরিলক্ষিত হয়, কারণ, ইহার নায়ক-না'য়কা 
প্রাকৃত মানব-মানবী নহে---হ্রপার্বতী এবং উভয়ের নধ্যে 'পরকীয়। প্রেমের? লক্ষণ 
সুম্পষ্ট | এই লক্ষণ নিঃসন্দেহে গৌভীয় বৈষ্বধর্ম-সপ্নাত। 
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অতএব, অনুমান কর! অসঙ্গত নহে, পন্ধৈবীর কাহিনীর জন্মকাল মণিপুরে 
গোঁড়ীয় বৈষবধর্ম-প্রচারের পরবর্তী সময়ে হইয়া! থাকিবে । 
গরীব নওয়াজ, সিংহের (১৭৪০ আঃ) রাজত্বকালে মণিপুরী ইতিহাস ও সাহিত্যের 


৪৬/পৃ্ষ্ভারতীয় বৈষ্ণব আন্দোলন ও সা'হত্য 


একটি নৃতন দিক্‌ পরিবর্তন হইয়াছিল । এই সময়ে মহাভারত ও রামায়ণ যণিপুনবী 
ভাষায় অনূর্দত হয় । মণিপুরী রামায়ণ কৃত্তিবাদের বাংল! রামায়ণের অচ্বাদ । আদি, 
বিরাট ও অশ্বমেধ, মহাভারতের এই তিনটি পর্বের মণিপুরী অনুবাদ পাওয়া যাঁয়। 
ভাগাচন্দ্র জয় সিংহের ( ১৭৮০ খ্রীঃ) রাহগত্বকালেই মণিপুরে বৈষ্ঞবধর্মের বহুল 
প্রচার ঘটে। প্রাকৃহিন্দু মিথাই-ধর্ম ও হিন্দু-ধর্মের সামজশ্তসাধনও তীহার সময়ে 
হইয়াছিল।৯৫ অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রাচীন ও আধুনিক ধরণের মণিপুরী 
সাহিত্যের ( যথা, ভ্রমণকাহিনী, বংশাবলী ইত্যাদি ) সন্ধান পাওয়া যায়। 
মণিপুরের সংস্কৃতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, মণিপুরী পরিবেশ এবং 
সংস্কৃতিতে একটি বিশেষ বাঙ্গালীত্ব তথ! উত্তরভারতীয় হিন্বত্থের প্রভাব বর্তমান । 
মণিপুরী পোষাকে, তাহাদের বৈষ্ণবধর্মের আচার-আচরণে এই বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে । 
মণিপুরী অথবা! এই মিথাই প্রভাব বর্তমানে 'কুকী” এবং অন্যান্য নাগ! সম্প্রদায়ের 
মধ্যেও সঞ্চারিত হইতে দেখা যায়। বর্তমানে অবশ্য সম্প্রদায় নিবিশেষে সকলেই 
ম ণপুরী-হিন্দু বলিয়া পরিচিত। মণণপুরী সংস্কৃতি হইল আর্ধ-কিরাত সংস্কৃতি। আধ 
এবং আর্েতর্ উভর উপাদানের সার্থক সশ্মিলনই হইল মণিপুরী সংস্কতির বৈশিষ্ট্য । 
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মণিপুরী সংস্কতর সর্বাধিক রূপায়ণ দেখিতে পাওয়া যায় ইহার নৃত্যে ওসাহিত্যে। 
ভারতীয় হিদু সংস্ক-ততে মণিপুরের বিশেষ অবদান তাহার বৈষ্ণবধর্ষ গ্রহণে, তাহার 
চার ও কাক শিল্পের বূপায়ণে এবং রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও সংস্কৃত সাহিত্যের 
সংগ্রহণে। 
ধর্ম, সাহিত্য এবং সংস্কৃতি যেকোন জাতি ও সভ্যতার বৈশিষ্ট্য সচিত করে। 
বিবর্তনের ধারায় এই বৈশিষ্ট্য নানা উপাদানে (শ্গত ও বহিরাগত ) ক্রমশঃ 
পরিপুষ্ট হয়। মণিপুরী বলিতে আজ যেমন সেই আদিম ইন্দো-মোঙ্গলীয় গোষঠী- 
বিশেষের জনগণকে বোঝায় না, তেমনি তাহার ধর্ম, সাহিত্য "ও সংস্কৃতি সেই 
আদিম গণ্ীর মধ্যে থামিয়া থাকে নাই। নানা সংযোজন ও বিয়োজনের ফলে আজ 
সথষ্টি হইয়াছে মণিপুরী হিন্দুধর্ম ও মণিপুরী হিন্দুসংস্কৃতি। ভারতীয় হিন্দুধর্ম ও 
সংস্কৃতির স্থবিশাল ক্ষেত্রে মণিপুরী হিন্দুধর্ম, সংস্কতি ও সাহিত্য তাহার নিজস্ব 
বৈশিষ্ট্য লইয়! দীপ্যমান হইয়া আছে। 


শৌড়-বক্ষ খণ্ড 


পঞ্চশ-যোড়শ শতকের গোঁড়-বঙ্গের পরিসীমার পরিপ্রেক্ষীতে পূর্বাঞ্চলীয় বৈধাবধর্মের 
স্বরূপ ও তৎসম্পকিত সাহিত্য হইল বর্তমান আলোচনার মুল বিষয় বন্ত। প্রসঙ্গত) 
মধ্যযুগে ভারতীয় ধর্মসাধনার সৃবিত্তী প্রেক্ষাপটে চৈতন্যদেব-প্রবতিত দপব-বৈধববাদের 
বৈশিষ্ট, গৌড়ীয় বৈষবদর্শন এবং বৈষণবসাহিত্য সাধন|রও পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। 


গৌড়-বঙ্গ 





॥১॥ নাম 

প্রাচীন হিন্দুযুগে সমগ্র বঙ্গদেশের কোন শ্বতন্ত্র নাম ছিল না। বঙ্গদেশের মানচিত্র 
বারংবার নানা কারণে (বিশেষতঃ রাজনৈতিক ) পরিবত্তিত হইয়াছে । “গৌড়-বঙ্গ' 
বলিতে আছ কোন বিশেষ ভূথণ্ড চিহ্িত নহে; এই নাম আধুনিক বঙ্গ দেশের 
প্রাচীনত্ব গ্োতন! করে মাত্র । প্রাচীনকালে বঙ্গদেশের ভিন্ন-ভিন্ন অঞ্চল ভিন্ন-ভিন্ন 
নামে পরিচিত ছিল, যেমন-_বরেন্দ্রী ও পুণ্ড, (উত্তরবঙ্গ ), রাট ও তাম্রলিপ্তি 
(পশ্চিমবঙ্গ), বঙ্গাল (পূর্ববঙ্গ ১ গৌড ( উত্তর-পশ্চিমবঙ্গের কিয়দংশ ) 
প্রভৃতি। বগমান কালে “গৌড় বলিতে মালদহ ও সন্গিকটস্থ অঞ্চলকে বুঝায় এবং 
“বঙ্গ বলিতে পশ্চিমবঙ্গ বারাঢ় অঞ্চলকে চিহ্নিত করে। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ও 
পূর্ব অঞ্চলের পুরাতন নাম ছিল “হুক্ষ”, পরে ইহা “রাড (৯১০ শতক ) নামে 
পরিচিত হয়। “গৌড়” নামের উল্লেখ পাণিনির সুত্রে (৬২।১০০-গোৌড়পুর” ) ও 
কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (“গৌঁড়িক হ্বর্ণ' ) পাওয়া যায়। ছয় শতকের পূর্বেই বঙ্গদেশের 
উত্তরাঞ্চল “গৌড় নামে পরিচিত হয়। সপ্তম শতাব্দীতে শশাঙ্কের সময় হইতে 
সম্ভবতঃ “গৌড়' নামটি প্রসিদ্ধি লাভ করে। হিন্দুযুগের অন্তিম পধায়ে বঙ্গদেশ 
“গৌড়” ও “বঙ্গ” প্রধানতঃ এই ছুই ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রাচীন 'রাঢ়া” ও “বরেন্দ্র 
গৌড়ের অন্তর্ভূক্ত হইয়া! গিয়াছিল | মুসলমান যুগের শেষ ভাগে গৌড়দেশ বলিতে 
সমগ্র বঙ্গদেশকেই বুঝাইত। কহলনের 'রাজতরঙ্গিণী-তে পঞ্চগৌড়ের ( গোঁড়, 
পাঞ্জাবের পূর্বভাগ, কনৌজ, মিথিলা ও উৎকল ) উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ, গৌড়েশ্বর 
ধর্মপালের সময় হইতেই এই নামের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে । চৈতন্যদেবের সময়ে 
বঙ্গদেশেয় রাজধানী ছিল গৌড় । সেই হেতু বঙ্গদেশের বাহিরে “গোঁড়ীয়' হিসাবেই 
বাঙ্গালী জাতি পরিচিত ছিল। অলঙ্কার শাসন্ত্রেও বামনাচার্-প্রোক্ত “গোড়ী-রীতি” নামক 
রচনারীতির কথা প্রসঙ্গতঃ ম্মরণীয়। বঙ্গদেশের প্রাচীন পীঠস্থানগুলি রাঢ় ও বরেন্দ্র 
অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। স্মুলভাবে বলিতে গেলে “গৌড়-বক্জ*-কে প্রাটীন সংস্কৃতির 
কেন্দ্রমূল বলিতে হয়। পূর্বভারতে আর্ধ-সংস্কৃতির ধারা গঙ্গা-ভাগীরধীর খাত 
বাহিয়া আসিয়াছিল। পঙ্গাহদি বঙ্গভূমি'-র উভয়তীরেই আধধসংস্কৃতি, তথা, বঙ্গ- 
সংস্কৃতি পুম্পিত ও ফলিত হুইয়। উঠিয়াছিল। 

পৃ--৪ 


€০/পুর্বভারতীয় বৈধব আন্দোলন ও সাহিত্য 


॥২।॥ প্রত্থলিপি ও মৃ্তিশিল্ে বিষু ও রুষ্ণলীলা-কাহিনী 


পপ্ত-পাল-বর্ম-সেন যুগের ( কালসীমা-্্ীঃ ৪1৫ হইতে ১২১৩ শতক) নান 
প্রত্বলেখে এবং মৃতিশিল্ে বিধু-ুষ্ণলীলাব খণ্ড পরিচয় বিধৃত রহিয়াছে। গুপ্ত-শাসনের 
সময় হইতে গৌডবঙ্গের পরিচয় কিছু-কিছু পাওয়া যাইতেছে ; ইহার পূর্ববর্তী বৃত্তান্ত 
একান্ত ভাবেই অন্ুমান-নির্ভর ৷ পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত প্রাচীনতম প্রত্বলিপি হইতেছে 
বাকুড়ার অনতিদুরস্থ শুশুনিয়! গুহালিপি। বাকুড়ার বার মাইল উত্তর-পশ্চিমে শুস্তুনিয়। 
পর্বত অবস্থিত । লিপিটি সমুদ্রগুণ্ডের সমকালীন, সংস্কৃতে রচিত, লিপিকাল ৪** 
গ্ীঃ, নির্মাতা “পুফরণাধিপ'৯ সিংহবর্মার পুত্র চন্্রবর্মা ৷ গৌড়-বঙ্গে বিষু-উপাসনার ইহাই 
প্রথম এতিহাসিক দিল । চন্দ্রব্ম “চক্রম্থামী” অর্থাৎ বিষুটর ভক্ত ছিলেন । পর্বত- 
শ্লাত্রে উৎকীর্ণ বিষুচক্রের নিয়ে ও পার্থে অভ্রলিখিত লিপিটি উৎকীর্ণ আছে-- 
*পুক্করণাধিপতে্সহারাজ শ্রীসিজ্যবর্মণঃ পুত্রস্ত/ মহারাজ শ্রীচন্রবর্ষণঃ কতিঃ/চক্রত্থামিনঃ 
দোসগ্রেণাতিন্থ্ঃ' | অর্থাৎ, পুক্ধরণার অধিপতি মহারাজ সিংহবর্ার পুত্র মহারাজ 
চন্জরবর্মার কৃতি, চত্রস্বামীর দাসপ্রধানের দ্বারা উত্সগিত। (“দোসাগ্রেণ সম্ভবতঃ তল 
"পাঠ, শবটি “দাসাগ্রেণ” বলিয়া পণ্ডিতের] মনে করেন )। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের 
অভিমতে পঞ্চম শতকে উত্তরবঙ্গে এমন-কি স্বদূর হিমালয়-শিখরেও গোবিন্দস্থামী, 
শ্বেতবরাহস্থামী, কোকামুখন্থামী প্রভৃতির মন্দির ছিল। সম্ভবতঃ, এই সমুদয়ই বিধুমৃতি। 
বঙ্গীয় বৈষ্কবধর্মে ঞঞ্চলীলার প্রাধান্য বতকাল হইতেই ছিল। পাহাডপুরের 
মন্দিরগা্রে কষ্টের বাল্যলীলার বনু কাহিনী উৎকীর্ণ আছে। সম্ঘঃপ্রস্থুত কৃষকে 
লইয়া বন্থদেবের গোকুলে গমন, গোপগোপীগণের সহিত রঞ্চের ক্রী্া, গোবর্ধন-ধারণ, 
যমলাঙ্জন-সংহার, কেশীবধ, চাধুর ও মুষ্টিকের সহিত যুদ্ধ প্রভৃতি কাহিনী-যে যষ্ট 
শতাব্দী বা তাহার পূর্বেই বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল, পাহাডপুরের প্রস্তর-শিল্প হইতে 
'তাহ! প্রমাণত হয়। পাহাড়পুরের একখানি প্রনস্তরে একটি পুরুষ ও একটি 
নারীমূতি ক্ষোদিত আছে। অনেকে অন্থ্মান করেন যে, ইহা রাধারফের 
যুগলমৃত্তি। পাহাড়পুরের যুগলমৃ্তিকে যদি রাধাকুষ্ণ বলিয়া ধরা যায়, তবে ইহাই 
*গৌড়-বঙ্গে রাধাকষ্ণখ্যানের সর্বপ্রাচীন নিদর্শন বলিয়! গণ্য হইতে পারে। সপ্তম 
শতকে কষ্ণলীলা জনপ্রিয় হইলেও সেই সময়ে বঙ্গদেশে রাধারুঞ্ের কাহিনী প্রচলিত 
'ছিল কি-না, তাহা সংশ়িত। পাহাডপুর-প্রন্তরে অস্ভিত স্ত্রীমুতি রুক্সিণী অথবা 
সত্যভামাও হইতে পারে ।২ ইহা! ব্যতীত, সপ্তম শতকে বঙ্গদেশের পূর্বপ্রাত্তস্থ 


গোৌড়-বঙ্গ খও/৫১ 


অরণ্য গ্রদেশেও ভগবান অনস্তনার়ায়ণের মন্দির ও পুজার উল্লেখ পাওয়া! যায়। 
সুতরাং অন্্মান করা যায়, বঙ্গদেশে বৈষ্বধর্ম বহুদিন হইতেই প্রতিষ্ঠিত ছিল ৩ 


গুপ্ত-সাত্ রাজ্যের পরবর্তী কালে বঙ্গদেশের নৃপতিগণ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ছিলেন । 
'পাল-রাজগণ বৌদ্ধ, সেন-রাজগণ (বিজয় ও বল্লাল সেন ) শৈব, বর্মণদেব ও বল্লাল 
পরবর্তী সেন-রাজগ্ণ বৈষ্ঞব ছিলেন । তবে সেই সময়ে পারস্পরিক ধর্মমতের প্রতি 
শ্রদ্ধ! ও সহনশীলতা বিষ্যমান ছিল) বিভিন্ন ধর্মমতের ব্যবধান রেখাটিও তেমন সুস্পষ্ট 
ও তীক্ষু ছিল না। বাঙ্গালীর মানসিক প্রবণতাই হইল--বিবিধের মধ্যে 
মিলনসাধন । পাল-শাসন সময়ে রামপালের মহামন্ত্রী প্রজাপতি নন্দীর পুত্র 
কলিকাল-বান্মীকি? সন্ধ্যাকর নন্দীর “রামচরিত” কাব্যের প্রথম শ্লোকে কষ ও 
শিবের বন্দনা আছে--ীঃ শ্রয়তি যন্ত কঠং কষ্ং তং বিভ্রতঃ তূজে নাগম্‌-_ 
ইত্যাদি। শিব ও বির একত্র বন্দন শ্লৌকটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য । মুসলমান 
অধিকারের পূর্বে বঙ্গদেশের রাজশক্কির ধর্মমত ও ব্রাক্মণ্যমতানুসারী শান্ত্রশীসনের 
পরিচয় পাওয়া গেলেও জনসাধারণের ধর্মমতের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। 
সেই সময় রাজশক্কির ধর্মমতে প্রধানতঃ বৃদ্ধ, বিষুণ ও শিব__এই তিন জনের 
প্রাধান্য ছিল। 


বর্মশাসন সময়ে বিষু-রষেের বন্দনার নির্দশন আসাম-বঙ্গের বর্স-রাজগণের 
রাজ্যকাল হইতে পাওয়া যায়। কামরূপের বনমালবর্ষের শাসনে (৯ 
শতকের মধ্যভাগ। কামরূপশাসনাবলী ) এবং সমতটের 'পরম-বৈষ্তব পরমেশ্বর 
পরমভটারক মহারাজাধিরাজ+ ভোজবর্মীর শসানে (ঢাকার বেলোবা গ্রামে প্রাপ্ধ) 
ত্রজলীলার ইঙ্গিত আছে--সোহপীহ গোপীশতকেলিকারঃ, রুষ্ণো মহাভারত- 
সৃত্রধারঃ | অর্থঃ পুমানংশকুতাবতারঃ, প্রাছুর্বতৃবোদ্ধতভূমিভারঃ | অর্থাৎ, সেই গোপী- 
শতকেলিকার, মহাভারত নাটকের হ্থত্রধার র এখানে ভূমিভার-উদ্ধারকারী অংশ. 
বতার হিসাবে আবির্ভূতি হইয়াছিলেন। গ্লোকটিতে বৃন্দাবনের রুষণ ও মহাভারতের 
কষ __ কৃষ্ণের দ্বিবিধ রূপেরই (মাধুর্য ও এষ্বর্য) উল্লেখ রহিয়াছে । রাটের 
সিদ্ধলগ্রামবাসী “বালবলভীতুজঙ্গ* ভট্ট ভবদেব ( হরিবর্মার মহামন্ত্রী। ১১।১২ 
শতক ) ভুবনেশ্বরে অনস্ত-বান্থদেবের মৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মন্দিরগাত্রে 
ক্ষোদদিত প্রথম স্জোকে পূর্তকার ভটদেবের প্রশস্তি বর্ণনায় (প্রশস্তিকার তদীয় বন্ধ 
যাচম্পতি ) হরিম্মরণ ( “হরি: শ্রিয়ে বঃ') বন্ধ! হইয়াছে। 'উড়িগ্ায় বাঙ্গালীর 


₹২/পূর্বভারতীয় বৈধব আন্দোলন ও সাহিত্য 


পৃর্ঠকীতির ইহা একটি নিদর্শন । ভট ভবদেব ও বিজয় সেন উভয়েই মন্দিরে 
দেবদাসী-্ৃত্যের প্রধ্তন করিয়াছিলেন। 

অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতক পর্যস্ত বঙ্গদেশে বহু সংখ্যক বিষুমতি পাওয়া যায়। সেন- 
রাজত্বে মন্দিরের অলঙ্করণে (প্রস্তর চিত্রে ) রামায়ণ-মহাভারতের কা।হনীর সন্ধান, 
মিলিলেও পঞ্চদশ শতকের পূর্বে বঙ্গ-ভাষায় রামলীলা ও ক্ণলীলা কাহিনী-রচনার 
সন্ধান পাওয়৷ যায় না। সেন-রাজগণ বরেন্দ্রী ও দক্ষিণ রাঢ়ে অনেকগুলি পাথরের 
মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন । ত্রিবেণী-পাতুয়ার নিকটে যেমন্দিরটি ছিল, তাহাতে 
রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীর অনেকগুলির চিত্র ছিল বলিয়া! জানা যায়। 
সেন-রাজগণ শৈব ছিলেন। বিজয় সেন, বল্লাল সেন, লক্ষণ সেনের শাসনগু।লতে 
যথাক্রমে ধধূর্জটি', “অর্ধনারীশ্বর+, “শভূ'-র বন্দনা দেখা যায ( যথা, ব্যারাকপুরে প্রাপ্ত 
বিজয় সেনের শাসন $ সীতাহাটি নৈহািতে প্রাণ ধ্লাল সেনের শাসন; লক্ষণ সেনের 
আম্মলিয়া, গোবিন্দপুর, তর্পণ-দীঘি ও শক্তিপুর গ্রামে প্রাপ্ত শাসণাবলী )। বিজয় 
সেনের দেওপাডা৷ প্রশন্তিতে 'প্রদ্যকনেশ্বব” ( অর্ধনারীশ্বর ), শিব-শক্তি ও বিষ্ণুর উল্লেখ 
রহিয়াছে--ইহার রচফ্্িতা উমাপতি ধর। সেন-রাজগণেব কৌলিক দেবতা শিব 
হইলেও পরে তাহার! বিষুভক্ত হইয়াছিলেন। লক্ষণ সেনেব রাজসভার অন্যতম 
অলঙ্কার ছিলেন “কেন্দুবিল্বগ্রামসম্তব'৪ 'পল্মাবতীরমণ কবি জয়দেব । তীহার 
রচিত গ্রন্থের নাম “গীতগোবিন্দ', বিষযবস্ত রাধাবিবহ--অন্য গোপীর সহিত মিলিত 
কষে প্রতি রাধার মন এবং সধর মধ্যস্থতায় উভয়েব পুনয়িলন হইল এই কাব্যের 
প্রধান উপজীব্য বিষয় । বৃহদ্র্মপুরাণের রাধাবিরহ-গানের সহিত গীতগোবিন্দের 
গানগুলির সাদৃশ্য লক্ষণীয় । গীতগোবিন্দে ভাগবতের প্রধানা গোপীর পরিবর্তে 
রাধাকে পাওয়া যাইতেছে । লক্ষণ সেন, তাহার পুক্রছয় (বিশ্বৰ্প ও কেশব সেন ) 
এবং অমাত্যগণও কুষ্ণলীলা-বিষয়ক বহু শ্লোক রচন! করিয়াছিলেন ( সছুক্তিকর্ণামৃত-_ 
১৫৪1৫ 7 ১৫৫1২) ১৬২২ )। সেন-রাজত্বকালে শিবের অরধনারীশ্বর মৃতি যেমন 
্বীকৃত হইয়াছিল, তেমনি সম্ভবতঃ সম্ত্রীক বিধু-পৃজারও আয়োজন চলিতেছিল । কিন্ত 
তুর্বা-আক্রমণে উহা! তখন বাস্তবায়িত না হইলেও চৈতগ্রযুগে রাধাকষের যুগল- 
মৃত্িতে স্বীরূতি লাভ করিয়াছিল । 


&৩৪ সঙ্কজন গ্রন্থঃ অবহটঠ কবিতাদিতে রাধাকৃফ-কাছিনী 
স্বয়েকটি সংকলন গ্রন্থে বিভিন্ন বরিরচিত লোকে রাধারুফের উল্লেখ দেখা যায়। 


গৌড়সবল খ$/৫৩ 


“সুভাঁধিতরত়কোশ'-এর কয়েকটি লোকে রাধারুফ-কাহিনীর উল্লেখ রহিয়াছে। 
গ্গোকগুলি গীতগোবিন্দ ও পরবর্তীকালের বৈফবপণাবলীকে স্মরণ করাইয়া দেয়। 

“সহুক্তিকর্ণামৃত'-এ উমাপতিধরের একটি কবিতায় ঠচতন্তদেব-প্রবতিত রাধার 
লীলাচিন্তার পূর্বলক্ষণ যেন দেখ! যায়-“রত্বচ্ছায়াচ্ছুরিতজলযৌ মন্দিরে ছারকায়া, 
ককষিশ্যাপি প্রবলপুলকোন্তেয়ালিজিতন্ত ৷ বিশ্বং পায়ান্‌ মক্ণযমুনাতীরবানীর- 
কুঞ্জে, রাধাকেলিভরপরিমলধ্যানমৃছা৷ মুরারেঃ ৫ অর্থাৎ, বত্ুচ্ছায়াচ্ছুরিত সমুদ্র- 
তীরস্থ বারকার মন্দিরে প্রবল-পুলকিত রুক্িণীর আলিঙ্গনাবন্ধ যে-মুরারি যমুনা- 
তীরস্থ বেতসকুষ্জে রাধার সত কেলির মহিমা ও মাধুর্য ধ্যান করিতে-করিতে 
মৃছিত হইয়াছিলেন, সেই মুগ্থী বিশ্বকে পালন করুক। 

'অমরকোষ'-এর প্রাচীনতম বাঙ্গালী টাকাকার সর্ধানন্দের “টীকাসর্বন্ব-( ১২ 

শতক; ১১৫৯-৬০ খ্রীঃ )-এর প্রারস্ত-ঙ্লোকে বালগোপাল কৃষ্ণের বন্দনা আছে-- 
“বহিণবর্ভাপীডঃ স্থৃষিরপরো বালবল্পবো গোষ্ঠে। মেছুরমুদির-শ্টামলরুচিরব্যাদ্‌ এষ 
গোবিন্দঃ | অর্থাৎ, উষ্তীষ়ে ময্রপুচ্ছধারী বংশীবাদনপর মেছুরশ্যামলতঙ্ গোষ্ঠের 
বালবল্পভ সেই গোবিন্দ পালন করুন। 
_. বুষ্ণলীলা-গান লোক-ব্যবহারে বহুকাল হইতেই প্রচলিত ছিল। ১১ শতকের 
কাশ্মীরের কবি ক্ষেমেন্দ্ের একটি গান ও ১২ শতকের শেষ ভাগের কবি জয়দেবের 
*গীতগোবিন্দ, তাহার প্রমাণ। উভয় রচনারই উপজীব্য বিষয় কৃষ্েব ব্রজলীলা। 
পশাবতার স্তোত্র”৬ কাব্যে উদ্ধত (৮-১৭৩) ক্ষেমেন্দ্রের গানে বলা হইয়াছে-- 
“কালকলিন্দস্থৃতাবিবলজ্জল-কালিয়কুলদমনে, কেশিকিশোরমহাস্থ্রমারণ-দারুণ গোকুল- 
দুরিতবিদারণগোবর্ধনধারণে, কম্ত ন নয়নযুগং রতিসজ্জে মজ্জতি*" অর্থাৎ, যিনি 
কালিন্দীর কষ্ণজলরাশি এবং কালিয়বংখদমনকারী, যিনি মহীস্থুর কেশিকে বিনাশ 
করতঃ গোকুলের দারুণ বিপদ দূর করিয়া গোবর্ধন ধরিয়াছিলেন, সেই রতি-সাজ- 
সজ্জিত ( রুষেে) কাহার নয়নযুগল নিমগ্ন না হয়। 

অবহট্ঠ কবিতাতেও রাম, কষ্ণ, হর-গোরী প্রভৃতির বন্দনা পাওয়া যায়। গঙ্গা 
দাসের “ছন্দোমঞ্জরী'-তে উদ্ধত একটি অবহট্ঠ কবিতায় বুন্দাবনের রাধার 
লীলার ইঙ্গিত বর্মান_-রাঈ দোহডী পঢ়ণ স্থণি হসিউ কণহ গোআল। 
বৃন্দাব্ঘকুঞ্ধধর চলিউ কমণ রসাল ॥ অর্থাৎ, রাধার দোহা! শুনিয়া গোপাল 
হাসিল এবং কেমন রসযুক্ত পদক্ষেপে বৃন্দাবনের নিবিড় কুঞ্জগৃহে চলিল। . 

'প্রারতপৈঙ্গল"এর (১৪ শতকের দিকে সন্ধলিত ) কয়েকটি প্লোকে রাধারুষ্ণখ 


৫৪[পূর্বভারতীয় বৈষব আন্দোলন ও সাহিত্য 


রাম ও শিবের উল্লেখ রহিয়াছে ।--“অরে রে বাহিহি কাহু ণাব, ছোড়ি ডগম্গ কুগই ৭. 
দেহি। তুই এখনই সস্তার দেই, জে চাহসি সো লেহি॥ অর্থাৎ, ওরে কৃফট 
তুমি নৌকা বাহিয়া যাও। নৌকা ছুলাইয়া আমাদের ( গোপীদের ) চুর্গতি দিয়ো" 
না। তুমি এখনই খেয়া পার করিয়! দিয়া যাহা চাও, তাহা লও। “জিণি কংস 
বিণাসিঅ/কিত্তি পআসিঅ / মুট্িঅরিট্রী / বিশাস করে / গিরি হখ ধরে ।..*সো তুম্হ 
গরাঅণ/বিপ্প পরাঅণ/চিত্তহ চিন্তঅ/দেউ বরা/ভব-ভীই-হরা॥” অর্থাৎ, যিনি কংস 
নিধন করিয়া কীতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, মুষ্টিক-অরিষ্ট বিনাশ করিয়াছিলেন, গিরি 
হস্তে ধরিয়াছিলেন, সেই বিপ্রপরায়ণ নারায়ণ তোমার চিত্তে চিন্তিত হইয়া ভবভয়হর 
বর দ্বান করুন। “মারুই মিল্লিঅ বালি বহিষ্লিঅ রজ্জ স্ুগীবহ দিজ্জ অকণ্টঅ। বন্ধু 
সমুদ্দ বিণাসিঅ রাঅণ সো তুহ রাহব দিজ্জউ পিবংভঅ |» অর্থাৎ, যিনি মারুতির 
সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, বালিকে বধ করিয়াছিলেন, নিষণ্টক বাজ্য 
স্থগ্রীবকে দিয়াছিলেন, সমুদ্র বন্ধন করিয়াছিলেন, রাবণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, 
সেই রাম তোমাকে অভয় দান করুন। “বালো কুমারো ছঅ-মুণ্ধারী,. 
উবাঅহীণা মুই একক ণারী। অহংণিসং খাই বিসং ভিখারী, গঈঈ ভবিত্বী কিল, 
ক! হমারী ॥”৮ অর্থাৎ, ছয় মুণ্ধারী বালক পুত্র, উপায়হীনা আমি একা রমণী, 
ভিথারী (হর) দিবা রাত্র বিষ খায়। আমার কি গতি হইবে। 

মানসোল্লাসের একটি “শুকসারিক'-এ ( উত্তি-প্রত্যুক্তি মূলক গান ) গোপকন্তা ও. 
তাহার মাতার কথায় গোবিন্দের উল্লেখ রহিয়াছে __ “..*ছাড়,ছাডু মই জাইব 
গোবিন্দ সহ খেলন.*'নারায়ধু জগহকার! গোন্সীমী।” অর্থাৎ_ছাড, ছাড় আমি 
গোবিন্দের সঙ্গে থেলিতে যাইব | নারায়ণ জগতের প্রত । 


॥ ৪ ॥ তুকীঁ-আক্রমণ £ বাঙ্গালীর ধর্মমত ও জাতীয় সংহতি 


তুর্কা-আক্রমণের কালে (১২০৩ শ্রীঃ) বঙ্গদেশে প্রধানতঃ চারিটি ধর্মমত প্রচলিত 
ছিল-কে) লোকারত ধর্মমত (স্থানীয় অপৌরাণিক গ্রাম্য দেবদেবীর পুজা)? 
(খ) মহাযান বৌদ্ধধর্মমতের স্থানিক রূপ $ (গ) যোগীধ্মমত ( শৈব ধর্মমতের 
সংমিশ্রণ ); (ঘ) পৌরাণিক ধর্মমত (শিব, চণ্ডী, বিষ প্রভৃতির পূজ1)। পূর্ব- 
ভারতের আর্ধ-সংস্কৃতির সহিত উত্তর ও মধ্য ভারতের আধ-সংস্কৃতির পার্থক্য আছে ।" 
মৌর্ব-শাঁদনের অবসানের পর মধ্যভারতীয় আধ-্সংস্কৃতি ক্রমে-ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে 
থাকে এবং গধ-শাসন সময়ে উহা! প্রায় সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হয়। গুধ-শাসন 


গৌঁড়-বন্গ খও্ড/৫৫ 


কালেই গোঁড়-বঙ্গে মধ্যদেশীয় বৈদিক সংস্কৃতি ও বেদবিৎ ব্রাঙ্মণগণের প্রতিপত্তি 
শুত্রপাত হইয়াছিল। মধ্যভারত বৈদিক ক্রিয্লাকর্মে দমধিক আস্থাশীল ছিল। 
প্রসঙ্গতঃ বলা যার, বৌদ্ধ ও জন এই দুইটি বেদবহির্ভূত ধর্ম পূর্বভারতেই উদ্ভূত ও 
স্বদ্ধ হইয়াছিল। তুকী-আক্রমণের অব্যবহিত পূর্বে বঙ্গদেশের রাজশক্তি মধ্য- 
দেশীয় বেদাধ্যায়ী ত্রাক্ষণগণকে এখানে আনিয়া সংস্থিত করাকে সম্মানজনক বলিয়া 
বিবেচন! করিয়াছিলেন। নবাগত এই ব্রাক্ষণ সম্প্রদায় রাজকার্ষে অংশগ্রহণ করিতে 
লাগিলেন এবং রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় ইহারা বৈদিক আচার-অনুষ্ঠান-ধর্মবিশ্বাস 
সমাজের উচ্ন্তরে প্রবেশ করাইতে লাগিলেন। রাজসভার ও সামন্তসভার পৃষ্ট- 
পোষকতায় রামায়ণ, মহাভারত, কৃষ্ণকাহিনী প্রভৃতি সভাকবিদিগের দ্বারা অনুশীলিত, 
ও প্রচারিত হইতে থাকিল। 

বঙ্গদেশে মধ্যদেশাগত ব্রা্মণ্য-সংস্কৃতির সংস্থিতির ফলে জনগণের মধ্যে দুইটি 
ছুরতিক্রম্য বিভাগ দেখা দিয়াছিল- প্রাচীন অধ্যাত্মপন্থী বিভাগ এবং নবীন 
বৈদিক ক্রিয়াকর্মনিষ্ঠ বিভাগ । এই ছুই ।বভাগের আচার-ব্যবহার, ধর্ম-সংস্কৃতি, 
ভাব-ভাবনার মধ্যে যে-ছুরূহ ব্যবধ্যান ছিল, তাহা বাঙ্গালী জাতিকে একটি অথণগ্ু, 
জাতি রূপে পরিণত হইতে দেয় নাই। দ্বাদশ শতকের শেষভাগে তুর্কী-আক্রমণ 
এই ব্যবধানের প্রাচীরকে বিদীর্ণ করিয়! দিয়াছিল। তুর্কী-আক্রমণের অসংখ্য 
কুফলের মধ্যে ইহাই একমাত্র স্থুফল বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। 


“মুঘলমান-শক্তির মধ্যস্থতায় বাঙ্গালী জাতি নিজন্ব রূপটি লইয়া আরও সংহত 
হইতে চলিল। এই জমাট বাঙ্গালী জাতির প্রতিভূ শীচৈতন্ত । ইহার চরিত্রে 
এবং চারিত্র্যে "গৌড়ীয়, অর্থাৎ বাঙ্গালী মানুষ তাহার দোষগুণ ভালো-মন্দ সকল 
বৈশিষ্ট্য লইয়। ভারতবর্ষের এক কোণে নিজন্থ স্থানটি করিয়া লইয়াছে। জাতি 
হিসাবে মূর্ত রূপ ধারণ করিবার পক্ষে বাঙ্গালায় বাহ্‌ সংঘাত যোগাইয়াছিল তু্কাঁ- 
অভিযান ও মুসলমান-শাসন, আর আত্যন্তর শক্তি বিচ্ছুরিত করিয়াছিলেন 
শ্রীচৈতন্য ।”৯ 


তুক্বা-অভিযানের পর বহুদিন যাবৎ সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য প্রভৃতি সকল 
ক্ষেত্রেই অ-স্থিতাবস্থা দেখ! দিয়াছিল। চতুর্দশ শতকের শেষদিকে বঙ্গদেশে 
সাম্হুদ্দীন ই।লয়াস শাহ, স্বাধীন স্থলতান-রাজ্য স্থাপিত করিলে দেশ বহুলাংশে 
সংস্থিত হইয়াছিন। ইলিয়াস শাহী আমলেই বঙ্গদেশে পুনরায় জ্ঞান ও সাহিত্য- 


€৬/পূর্বভারতীয়-বৈফব আন্দোলন ও দাহিত্য 


চর্চার হুত্রপাত হয়্। ১২০*-১৪৫* সালের যধ্যে রচিত বাংল! ভাষা ও সাহিত্যের 
উষ্লেখযোগ্য কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। 


& ৫॥ গৌড়দরবার ও ভ্রিছতের রাজসভা 


'পঞ্চদশ শতকে পূর্বভারতে সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রধান ছুইটি কেন্তু 
হইল-_গৌড় স্থলতানদিগের দরবার এবং ত্রিছতের রাজসভা। গড় দরবারে 
সংস্কৃত-চর্গর প্রাধান্ত ছিল, ত্রিহুত রাঁজসভায় সংস্কৃত ও দেশী (ক্রিছুতী) 
উভয় ভাষারই চর্চা ছিল। তবে, ত্রিহ্ুতের প্রবণতা ছিল দেশীয় ভাষার 
প্রতিঃ কেবল রাজপ্রশস্তি, স্বৃতিগ্রস্থাদি রচনায় সংস্ৃতের ব্যবহার হইত। গৌড় 
ও ব্রিৃত--এই ছুই ভূখণ্ডের সীংস্কৃতিক যোগাযোগের পশ্চাতে রাজনৈতিক 
'পটভূমিকাও লক্ষণীয় । ত্রিহুতে মুসলমান-শাসন বঙ্গদেশে তুর্ী-আক্রমণের অন্ততঃ 
পক্ষে ১২৫|১৫০ বৎসর পরে হইয়াছিল। এই মুসলমান-শাসন লইয়াই বঙ্গদেশের 
সহিত ব্রিহছতের রাজনৈতিক বিরোধ বাধিয়াছিল। যাহার ফল হইল, ফিরোঙ্গ শাহ্‌ 
তু্লক কর্তৃক বন্গদেশ আক্রমণ এবং সাম্স্ুদ্দীন ইলিয়াস শাহ, কর্তৃক প্রত্যাক্রমণ। 
পঞ্চদশ শতকের প্রথম দিকে ত্রিহুত জৌনপুরের শর্কী সুলতানদের করায়ত হয়। 
- ইহার পর ত্রিুতে গৌড়ের স্থলতানের অধিকার বিস্তৃত হয় এবং ত্রিহুত ও গোৌড়ের 
বিরোধের অবসান ঘটে । রাজনৈতিক বিরোধের জন্য ত্রিহত ও গৌড়ের সাংস্কৃতিক 
এঁক্য যাহা একদা! শিথিল হইয়াছিল, তাহ! পুনরায় দৃঢ় হইল। 
পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে বঙ্গসংস্কৃতি পূর্বমূখী, দ্বিতীয়ার্ধে বঙ্গসংস্কৃতির সঙ্গে 
পশ্চিম-ভারতের সংস্কৃতি মিলিত হয়। জৌনপুরের শ্যে স্থুলতান হুসেন শাহ্‌, শর্কী 
দি্গীর বাদশ1 বহলুল্‌ লোদী ও সিকন্দর লোদীর কাছে পরাজিত হইয়া ( ১৪৭৮ 
গ্রীঃ ) গৌঁড়-হুলতান হুসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ) আশ্রয় গ্রহণ করেন । শর্কী 
স্থলতানের সঙ্গী ছিলেন সুফী সাধক কবি কুতবন্‌ (“মৃগবতী কাব্য” রচয়িতা। 
রচনাকাল ১৫০৩ খ্রীঃ)। ুফী-সাধনাযুক্ত রোমার্টিক কাহিনী-কাব্যের ধারা 
এইভাবে গোঁড়বঙ্গে বোড়ণ শতকের প্রথমে চলিয়া আসে। 
যোড়শ শতকের চৈতন্যদেবের ভক্তিধর্ম-আন্দোলনের প্রস্ততি ধীরে-ধীরে গাড়িয়া 
উঠিতেছিল। চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ প্রভৃতি পূর্ব-দক্ষিণ এবং পূর্ব-উত্তর সীমান্ত অঞ্চলগুলিও 
ঘজ-সন্কৃতির সহিত বিজড়িত হইয়াছিল। ইলিয়াস শাহী স্থলতানদের পরাক্রম 
পূর্ব" ভারতের সর্বত্র, এমন-কি, দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্ত প্বস্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। পঞ্চদশ 


গৌড়-ব্-খও/৫৭ 


শতকেই আরাকানের সঙ্গে গৌড়ের সংযোগ ঘটে । রাজ্যচ্যুত আরাকানরাজ গোঁড়- 
সুলতানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়। ঠাহার সহাবতাঁয় সিংহাসন পুনরধিকার করেন। 
ফলে, আরাকান ও গৌড় ছুই রাঁজসভার সংযোগ ঘটে। উপরস্ত এই স্ত্রে চট্টগ্রাম, 
নীহট প্রত্ৃতি অঞ্চলও গৌড়ের সঁহৃত ঘনিষ্ঠ হয়। শুধু আরাকান নহে, ত্রিপুরা ও 
কাছাড়ের রাজসভাতেও বঙ্গসংস্কৃতির প্রভাব পডয়াছিল। . কোচবিহার-রাজসভায় 
সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রবাহ বঙ্গদেশ ও কামরূপ উভয়দক হইতেই আসিয়াছিল। 
“গৌড়-দরবার হইতে সাহিত্য সংস্কৃতির বিকিরণ ঘটয়াছিল পূর্বদিকে,--চাটিগী- 
'আরাকানে বাণিজ্য ও রাষ্ত্রিক অভিযানসুত্রে, ত্রিপুরাঁসিলেটে (আর চাটিগায়েও ) 
বাষ্্রিক অভিযান ও ধর্মপ্রচার স্থত্রে, এবং কামতা-কামরপে কেবল সাংস্কৃতিক 
প্রবাহ সুত্রে। এই সব অঞ্চলে রাজা-সামস্ত-শাসনকার! গৌড়-দরবারের রীতি 
যথাসাধ্য অন্ভুকরণ করিতেন ।'১০ 
পঞ্চদশ শতকের প্রথম হইতেই মিথিলা, বঙ্গদেশ ও উড সাহিত্য-সংস্কৃতির 
নবজাগরণ ঘটে । বঙ্গদেশে ইলিয়াস শাহী আমলে রাজদরবারে হিন্দ্কর্মচারীদিগের 
গ্রুতিপত্ত বাড়িয়া যায়। হুসেন শাহের রাজত্বকালে সেই প্রভাব অঙ্ষু্ ছিল। 
স্বাধীন স্থলতানদিগের আমলে ব্রাক্ষণশা(সিত উচ্চবর্ণের সমাজ বিবিধ আচার- 
অনুষ্ঠানের সহায়তায় জাতিভেদের প্রাচীরকে সুদৃঢ় করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্ত ইহাতে 
শাসিত ও শাসক সম্প্রদায় অর্থাৎ, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মানবিক সেহ-সম্পর্কে 
ফাটল ধরে নাই। রাজদরবারাশ্রিত উচ্চতর সমাজে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাংস্থৃতিক 
দমঝোতাও ছিল। ইহার পশ্চাতে রাজদরবারে দরবেশ-ফকিরদেব প্রভাব থাকাও 
অসম্ভব নহে। গ্ৌড-ন্গে শ্কী হুলতানদের সহিত আঁগত সথযী-সাধনার ধাঁরাটিকে 
বঙ্গদেশ শ্বাগত জানাইয়াঁছিল এবং অসম্ভব নহে, গৌড়ীয় বৈষ্ঞবধর্জে এই ধারার কিছু 
ছাপ থাকিতে পারে বলয়া নেকে অম্থুমান করেন [স্থনীতিকুমার চটোপাধ্যায়ের 
প্রবন্ধ--191917010 11951101917) : [191 2100 [1018 (1100-11911108, 0০1. 
1946. ৬০1. 1. 1০, 2) দ্রষ্টব্য ]। 
যোড়শ-শতকের প্রথম দিকে চৈতনদেব যে-ভক্তিধর্ম আন্দোলন গ'্ডয়া তুলিয়া- 
ছিলেন, তাহার পটভূমিকায় ছিল গৌডেশ্বর হুসেন শাহের ( পূর্বনাম হুসেন খা সৈয়দ) 
হিন্দরাজকর্মচারীদের ভাগবত-পুরাণের অনুশীলন ও বৈষ্ব্তা। বাংলার শ্বাধীন 
মুসলমান সুলতানের! হিন্দুরাজকর্মচারীদিগের প্রভাবেই কবিপপ্ডিতদিগের পৃষ্ঠপোষকতা 
করিতেন । গৌড়-রাজ্জসভার অনেক হিন্ুকর্মচারীই বৈষ্ণব ছিলেন। তন্মধ্যে রূপ, 


৫৮পূর্বভারতীয় বৈষব আন্দোলন ও সাহিত্য 


সনাতন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য । রূপ, সনাতনের নিবাস ছিল গৌঁড়ের উপবষ্ঠে 
রামকেলি গ্রামে । রূপ ছিলেন হুসেন শাহের “সঘীর্‌ মালিক' (প্রতিরাজ ) এবং 
সনাতন ছিলেন “দবীর্‌ খাশ,, (প্রধান মুদ্দী )। রামকেলি গ্রাম তখন শিষ্টসংস্ৃতিয 
একটি কেন্দ্র ছিল। 'হরিচরিত কাব্য-( ১৪১ খ্রীঃ )-রচয়িত চতুতূর্জ রামকেলিতে 
তাহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কাব্যটির প্রথম ক্লোকে যদুপতি মধুকথদনের 
বন্দন1 আছে--যন্ুকুলেইবততার য এব নঃ সততমন্ত মুদে মধুস্থদনঃ।” 
গৌঁড়-রাজসভার বৈষবতার সহিত আসিয়া মিলিত হইয়াছিল ত্রিহুতের 'বৈষ্ণবতা। 
উমাপতি ও বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রবাহ গৌডের বৈষণব-ভাবনার সহিত সংযুক্ত 
হইয়াছিল, যাহার ফলে সাহিত্য নবচেতনার কুত্রপাত ঘটে। চতুর্দশ শতকের শেষ 
দিকে মিথিলার শেষ স্বাধীন নৃপতি হরিহর সিংহের মন্ত্রী উমাপতি উপাধ্যায়ের 
“পারিজাতহরণ+ নাটকের বিষয়বস্তু কৃষ্চলীল1। নাটকটির ভাষা সংস্কৃত কিন্ত নাটকোক্ত 
গানগুলির ভাষা প্রাচীন মৈথিল। বিরহদীর্ণ নায়িকার উদ্ধার-কল্পে এই নাটকের 
ঘুতী কষ্চকে বলিতেছে--“মাধব অবনথ করিঅ সমধানে, স্থ্পুরুথ নিঠুর ন রহ 
নিদানে।' অর্থাৎ, মাধব এখনই সমাধান কর । সুপুরুষ শ্যে প্স্ত নিষ্ঠুর থাকে না। 
উমাপতির নাটকের গানগুলির ভাষা এবং পঞ্চদশ শতকের রাজসভা-কবি বিষ্তাপতির 
গানের ভাষা একই । পঞ্চদশ শতক হইতে এই ভাষা সমগ্র পূর্বভারতে রাজপুষ্ঠ- 
পোষকতা-পুষ্ট দেশীয় শিষ্টসাহিত্যে গীতি-কবিতার আনদশস্বরূপ গৃহীত হইয়াছিল ? 
এই ভাষা ব্রজবুলি, প্রাচীন মৈথিল ও অবহট্ঠের সংমিশ্রণে হৃষ্ট এক কৃত্রিম ভাষা এবং 
এই ভাষায় রচিত গীতি-কাবিতার রীতি পঞ্চদশ শতকে মিথিলা হইতে পূর্ভারতের 
রাজসভাগুলিতে ( বঙ্গদেশ-আলাম-উড়িস্যা-ত্রিপুরা| ) ছড়াইয়৷ পডিয়াছিল।৯১ 
- মিথিলা শিব-শক্তির দেশ, মিথিলার দেশীয় ধর্ম হইল শ্মা্ত ব্রাক্ষণ্যধর্ম। মিথিলার 
ত্রিদেবত| (শিব, শক্তি ও বিষুঃ) পুজ্য হইলেও শিব-শক্তির তুলনায় বিষুর স্থান সন্কীর্ণ। 
“মৈথিল বৈষব" বলিতে বিরক্ত সন্ন্যানীকে বোঝায় এবং “ভজন, সঙ্গীত বলিতে বিষুর 
ছুই অবতার, রাম ও রফের প্রশস্তি-গাথ। (রাম-বিষয়ক গাথা! অবধিতে এবং কষ” 
বিষয়ক গাথা ব্রজ্জভাখাতে রচিত, শুদ্ধ মৈথিল ভাষায় নহে) বোঝায়। মধ্যযুগের মৈথিল- 
কাব্যে তিনটি স্তর দেখা যায়। প্রথম ত্বরের কাব্যে, বিষ্ভাপতির প্রভাব মুখ্য । কল্পনার 
ধরব্ধ। ভাষার লালিত্য, অলঙ্কারের প্রাচূর্ধ ও নরনারীর প্রেমের বর্ণাঢ্য রূপায়প, এই 
স্তরের কাব্যগুলির বৈশিষ্ট্য । দ্বিতীয় স্তরের কাব্যে, ভাগবত, হরিবংশ ও বিষুপুরাণের 
প্রভাব দেখা যায়। দীর্ঘ বর্ণনাত্বুক রচনা ( যেমন, মনবোধের কাব্য) এই শুরের 


গোঁড়-বঙ্গ খও1৫৯. 


বৈশিষ্ট্য । তৃতীয় স্তরের কাব্যে, বিধু-ভজনাই প্রধান। ব্রজভাখায় রচিত কাব্য 
সমূহ এবং স্থরদাস ও তুলসীদাসের ভজন-সঙ্গীতগুলি এই শুরের কাব্যরচনার প্রেরণা । 
প্রথম সুরের কবি অভিনব জয়দেব" বিষ্যাপতির রাধারুফবিষয়ক পদগুলিতে ভ্ভি- 
ভাবনা বিরল। ভাগবত ও ত্রদ্ধবৈবর্ত পুরাণ জানা 'খাকিলেও, এই ছুই পুরাণের 
কোন প্রভাব বিদ্যাপতির পদগুলিতে বিশেষ লক্ষ্য করা যায় না। বিগ্তাপতির 
দূরপ্রসারিত প্রসিদ্ধির মূল কারণ স্থললিত ভাষা, সমৃদ্ধ অলঙ্কতি, প্রগাঢ় গীতিধমিতা 
এবং অগ্পপম ভাব-বৈচিত্র্য ৷ বঙ্গদেশে বিছ্যাপতির পরিচিতি ছুই হিসাবে প্রাচীন 
ধুপদী কবি এবং রাধারুষ্খলীলাবিষয়ক পদকর্তা। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ তীহাকে 
প্রাচীন কবি রূপেই দেখিয়াছেন, চৈতন্যসমাদৃতি-হেতু তিনি চৈতন্যসমকালীন ও 
তহ্ত্তরকালীন কবিদের নিকট বৈষ্ণব না হইয়াও “মহাজন' রূপে পরিগণিত হইয়াছেন। 
চৈতন্তদেব ও বিষ্াপতির মাধ্যমেই বঙ্গীয় বৈষ্ণব-মাঁনসিকতার সহিত মিথিলার সংযোগ 
ঘটিয়াছিল । আসামে বিগ্ভাপতির প্রভাব পডিয়াছিল শঙ্করদেবের মধ্যস্থতায় । 
তাহারই প্রত্রজ্যায় কামরূপ ও মিথিল] সংযুক্ত হইয়াছিল । তবে, বৈষ্ণব শঙ্করদেবের 
“বডগীত” ও “অঙ্কীয়া নীঠ+গুলিতে বিদ্যাপতির যেপ্রভাব দেখা যায়, তাহ! ভাবের 
দিক দিয়া নহে, ভাষার প্রসাদগুণে। নেপালেও বিদ্বাপতির প্রভাব তাহার অতুলনীয়, 
ভাষার জন্য । নেপালে রচিত নাটকগুলিতে ধীরে-ধীরে মৈথিলী ভাষার তন্ুপ্রবেশ 
দটয়াছিল ৯২ 

ভাগবত-পুরাণ £ অধ্যাত্মের দিক দিয়! বঙ্গদেশকে ত্রিছুতের দান ভাগবত- 
পুরাণ । পঞ্চশ শতকের পূর্বে গৌড-দরবারে ভাগবত-পুরাণের কোন কথ! 
শোন! যায় নাই। পরবততীকালের ভক্তিধর্ম-আন্দোলনের ভিত্তিভূমি ভাগবত- 
পুরাণকে পঞ্চদশ শতকেই প্রথম পাওয়া গেল, অথচ, ত্রিহুতে ইহা ইতিপূবেই 
পৌছিয়াছিল। 


'পঞ্চদশ শতাব্ের আগে বাঙ্গালা দেশে ভাগবত-পুরাণ জান! ছিল বলিয়া 
কোন প্রমাণ নাই। সর্বানন্দ বিষুরর উপাসক ছিলেন এবং তিনি টীকাসর্বন্গে বন 
পুণাগ-গ্রস্থ হইতে উদ্ধৃতি দিয়াছেন। তাহার মধ্যে হরিবংশ আছে, বিষু 
পুরাণ আছে, কিন্তু ভাগবত-পুরাণ নাই। বৈষ্ণব-শান্ত্ের এই পরম গ্রন্থখানি 
তীহার সময়ে প্রচলিত থাকিলে তিনি অবশ্তই উল্লেখ করিতেন । পঞ্চদশ শতাবের 
মহিস্তাপনীয় বৃহস্পতি মিশ্র রায়মুকুট (ইনিও বিষু-উপাসক ছিলেন ) 
অমরকোষের টীক! লিখিয়াছিলেন 'পদচন্দ্রিকা' নামে। তাহাতে আরও বেশি, 
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গ্রন্থের নাম ও উদ্ধীতি আছে কিন্তু ভাগবতের নাই । স্থৃতরাং এ অস্থুমান অপরিহার্ধ 
হইতেছে যে, পঞ্চদশ শতাবের প্রতমার্ধেও বাজালা দেশে ভাগবত-পুরাণ অজাত 
ছিল। অথচ দেখিতেছি যে, গৌঁড়-সথলতান সংবধিত্ত ঘালাধ্‌র্‌ বস্থ ১৪৭৩ খ্রষ্টাবে 
ভাগবত অনুবাদ করিতেছেন এবং গৌড়ে রামকেলি গ্রামে স্থলতান হোসেন শৃহার 
মহামন্ত্রী সনাতন পঞ্চদশ শতাবের শেষের দিকে ভাগবত আলোচনা করিতেছেন। 
ইতিমধ্যেই তীরহুতে ভাগবত পৌছিয়াছিল | ৩৪৯ লক্ষণ সংবতে ( ১৪৬৮ ) 
বিষ্ভাপতির হাতে নকল-করা ভাগবত পুরাণের পুথি পাওয়া গিয়াছে । পঞ্চদশ 
শতাবের শেষপাদে বাঙ্গালায় এবং তীরহুতে ভাগবত-পুরাণ সুপ্রতিষ্ঠিত ।'১৩ 
উপরি-উক্ত অনুমান সম্পর্কে নিঃসংশয়িত হওয়া যায় না। কারণ, দ্বাদশ 
শতকের জয়দেবের কাব্যে এবং বড়,চণ্ডীদাসের শ্রীরুধ-কীর্তনে ভাগবতের ছায়া 
অলক্ষিত নহে। 
বড়, চণ্তীদাস £ কষ্ণলীলা-গানের তিন প্রবীণ রমিক-_-জয়দেব, বিষ্ভাপতি ও 
বড়, চত্ীদাস। জয়দেব ও বিদ্যাপতি সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা কর৷ গিয়াছে। 
ভাগবতের সঙ্গে এই তিন কবিরই পরিচয় ছিল, য'দও জয়দেবের গীতগোবিন্দে এবং 
বি্যাপতির পদাবলীতে ভাগবত-কাহিনীর সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগ ধিশেষ দেখা 
বায় না। 
শ্রীরুষণকীর্তনের কাহিনীর সহিতও 'ভাগবতের সাক্ষাৎ সংযোগ নাই। এই 
গ্রন্থের কোন-কোন কাহিনী বরং বিষুপুরাণের অনুসারী, আবার অধিকাংশ কাহিনী 
( দানথণ্ড, নৌকাখওড প্রভৃতি ) লৌকিক এঁতিহ-অনুসারী। প্রাচীনকাল হইতে রুষ- 
কাহিনীর মধে), তিনটি রসের সন্ধান পাওয়া যায় -- (ক) এরশ্ব্₹-রস ( পুতনা-বধ, 
গোবর্ধন-ধারণ ইত্যাদি । এইগুল গপ্তযুগের পূর্ব হইতেই স্থাপত্য শিল্পের বিষরীভূত ); 
(খ) আদি বাশূঙ্গার-রস (প্রাচীনকালে কষকাহিনীতে এই রস নাই। পরবর্তী- 
কালে রাস, দান, নৌকা প্রভৃতি লীলা শূঙ্গার রনের পরিচয় পাওয়া যায়); 
€গ) বাৎসল্য-রস (বাঙ্গালী ভক্ত পদ্কঠারা তাহাদের রচনায় এই রস ব্যবহার 
করিয়াছেন )। প্রীরুষ্কবীর্ভনে এমন-কোন আখ্যান নাই যাহা ষোড়শ শতক ও তং- 
পরবর্তী কালে বৈষ্ণব গ্রস্থাদিতে কোন-নাঁ“কোন ভাবে অন্ুহ্থত হয় নাই। কয়েকটি 
দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে-_য়ানন্দের “চৈতন্যমঙ্গল'-এ চত্তীদাসের নামোক্পেখ আছে 
€ “জয়দেব বিষ্তাপতি আর চণ্ডীদাস। প্রীরষ্ণ চরিত্র তারা করিল প্রকাশ ॥_-মাদিখও )) 
ক্লুধদাস কবিরাজের “চৈতগ্যচরিতামৃত, গ্রন্থেও চণ্তীদাসের নাম পাওয়া যায় ( “বিগ্ত'পতি 
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চণ্তীদাস ভ্গীতগোবিন্দ। ভাবান্কুরূপ গ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ ॥ ৩১৭ )%. 
রূপগোদ্বামীর “ললিতমাধব” নাটকে রুষের হার চুরির, “ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 
'পণ্ঠাবলী”-তে বানী চুরির উল্লেখ আছে (৯1৪৯) “দানকেলিকৌমুদী”তে দানখণ্ডের 
সারপ্য দেখ! যায়। সনাতন গোম্ামী-ক্লত ভাগবত-পুরাণের দশম স্বন্ধের টীকা 
দশম টিপ্লনী'-তে (১৪৭৬ শক--১৫৫৪ খ্রীঃ) এবং জীবগোম্বামীর “বৈষ্ণবতোষণী”"তে 
(১৫০৪ শক-. ১৫৮২ খ্রীঃ) শ্ীকষ্ণকীর্তনের অন্ুস্থতি লক্ষণীয়। “বৈষবতোষণী,-তে দানখণু, 
নৌকাখণ্ডের উল্লেখ আছে ---শ্রীজয়দেবচণ্তীদাসাদিদশিত-দানখণ্ড-নৌকাখগ্াদিলীলা- 
প্রকারাশ্চ জেয়াঃ” | শ্রীকুষ্ণকীর্তনের দানখণ্ড, নৌকথণ্ড, বংশীখণ্ডের কোন পৌরাণিক 
মূল নাই। এইগুলি লোকগীত-পালায় (কষ্ণলীলার গ্রাম্য-আখ্যানে ) প্রচলিত। 
এই লৌকিক এ্রতিহাই যোডখ-সধ্টদশ শত্তকের কষ্ণমঙ্গল-কাহিনীর মূল উৎস, যাহা 
ংলা “হরিবংশ-এর নামে চলিয়া গিয়াছে। কবিকর্ণপূরের “অলঙ্কার-কৌন্তু ভ'-এ 
(১০1৮১) বংশী ও হার চৌর্ধের উল্লেখ আছে ।১৪ একাধিক চণ্ডীদাসের অন্তিত্ 
সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নাই, তবে, শ্রীষ্কীর্তনের রচয়িতা-যে চৈতত্পূর্বকালীন 
কব, ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে ।৯৫ 
জয়দেবের পর শ্রীরুষ্ঞকীর্তনে পুনরায় রাধাকে পাওয়া গেল। শ্রীক্রুষ্কীর্তনের 
রাধ! “চন্ত্রীবলী রাহী” কিন্তু এই চন্দ্রাবলী রাঁহীকে কি ভাগবতোক্ত প্রধানা গোপী বলা 
যায়? রুষ্ণ রাধাকে কামন। করে, অন্য গোগীকে নহে _- ইহাঁও তো ভাগবত-সমধি ত 
( “যক্নো বিহায় গোবিন্দঃ গ্রীতো যামনয়দ্রহ১)। ভাগবতের এই বিশিষ্টা গোপী 
রাধা-নামিত নহে বটে, তবে চৈতত্ত-প্রবত্তিত বৈষ্ণব-ভাবনায় এই অনামিকা গোপীই 
সম্ভবতঃ রাধা নামে গৌরবিত। পুনশ্চ, ভাগবতে এই প্রেয়সী গোপীর সহিত কৃষ্ণের 
একান্ত ক্রীড়ার কোন উল্লেখ নাই। জয়দেবের কষ্ণকাহিনীও ভাগবতান্ুসারী নহে। 
তবে উভয় গ্রস্থেই ( গীতগোবিন্ন ও শ্রীকুষ্ণকীর্তন ) রাধার স্থান বিশিষ্ট | শ্রীরুষণকীর্তনে 
রাধারুষ্ণ-কথা আছে,পরকীয়! প্রেমও আছে; কিন্তু এই পরকীয়! প্রেম চৈতন্ত-প্রবতিত 
পরকীয়! প্রেম নহে, ইহা স্ল। প্রসঙ্গতঃ' বলা যায়, প্রাচীন 'বৈষ্ধবধর্মের দেবতা 
বিষু, লক্ষ্য মুক্তি । চৈতত্ত-প্রবতিত বৈষ্বধর্মের দেবতা! কৃষ্ণ, লক্ষ্য ভক্তি। 


মালাধর বন্গু ঃ ভাগবত-পুরাণকে কেন্দ্র করিয়া পঞ্চদশ শতকে রুষ্ণভক্তির নৃতন 
প্রবাহের স্ত্রপাত হইয়াছিল। এই প্রবাহের উৎসমূলে রহিয়াছেন পরম্ভাগবত 
মাধবেন্্র পুরী । ইহার পূর্বাশ্রম কিংবা! জীবৎকাল সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না। 
ইনি বাঙ্গালী কিংবা! দক্ষিণ দেশীয় ছিলেন, তাহাও বলা কঠিন। পঞ্চদশ শতকের 
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শেষার্ষে ইহার নিকট নবন্বীপের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মন্্রদীক্ষা। গ্রহণ করিয়া" 
ছিলেন। কবিকর্ণপূর মাধবেন্দ্রের কথ! বলিয়াছেন। দক্ষিণদেশের পণ্ডরপুরের শ্রীরজপুরী 
-মাধবেন্তরের শিস ছিলেন ( চৈতন্তচরিতাম্বত, ২৯)। মাধবেন্ত্র পুরীর প্রিয়তম শিল্প 
দবশাক্ষরী গোপাল মন্ত্রে দীক্ষিত ঈশ্বরপুরী মহাপ্রভুর দীক্ষা্ুরু ( চৈতন্চরিতামৃত, 
১১৭)। পগ্যাবলীতে উদ্ধৃত মাধবেন্দ্র পুরী-রচিত শ্লোক হইতে প্রমাণিত হয় 
যে, তিনি দশনামী সশ্প্রদায়তূক্ষ সন্ন্যাসী হইলেও হ্য়ং পরম বৈষ্ণব ছিলেন-- অয়ি 
-দ্বীনদয়ার্্ নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে। হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি 
কিং করোম্যহম্‌ ॥' অর্থাৎ, হে দীন দয়াল প্রভূ, হে মথুরানাথ তোমায় কবে দেখিব? 
প্রিয় তোমার অদর্শন-কাতর হৃদয় মথিত হইতেছে । আমি কি করিব। রূপগোম্বামীর 
পগ্ভাবলী (৩৩৪) হইতে সংগৃহীত এই শ্লোক কষ্ণদাস কবিরাজ তদীয় চৈতন্- 
চরিতামৃতে (২1৪) উদ্ধত করিয়াছেন । কুলীন-গ্রামী ( আধুনিক বর্ধমান জেলার 
ূ্বদক্গিণ প্রান্তে অবস্থিত ) মালাধর বন্থ “গুণরাজ খাঁর '্রীরুফবিজয়'-এর (নামান্তর 
“গোবিন্নবিজয় বা “গোবিন্দমঙ্গল', রচনাকাল ১৩৯৫-১৪০২ শক- ১৪৭৩-৮০ খ্রীঃ) 
উল্লেখ জয়ানন্দের “চৈতন্তমঙ্গল” এবং কষ্দাস কবিরাজের “চৈতন্যচরিতামুত' গ্রন্থে 
আছে। 'নন্দের নন্দন কষ্ণ মোর প্রাণনাথ” এই ক্লোকটি মহাপ্রভুর অতি প্রিয় 1ছল। 
প্রস্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, পূর্ববর্তী বঙ্গভাষায় লিখিত রচনা হইতে উদ্ধৃতি- 
গ্রহণ বাংল! সাহিত্যে এই প্রথম। মালাধর খন্থ মূলতঃ ভাগবতাুযায়ী 
(দশম-একাদশ ) কুষ্ণলীলার বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু, শ্রীক্ষ্বিজয় ভাগবতের 
ঘনিষ্*-অনুসরণ নহে € “ভাগবত শুনিতে অনেক অর্থ চাহি। তে কারণে ভাগবত 
গীত ছন্দে গাহি ॥” ) | কাব্যটির মধ্যে হরিবংশ ও বিষুপুরাণের ছায়াও বর্তমান। 
্রীষ্ণবিক্জয়ের মূল রস বাৎসল্য (মধুর নহে), সেই হেতু, কাব্যাটির কালীয়দমন- 
কাহিনীতে নন্দ, যশোদা ও গোপবালকবৃন্দকে দেখা যায়, অথচ, গোপীরা অনুপস্থিত 
( ভাগবতে গোপীদেরও উপস্থিতির কথা রহিয়াছে )। কবি তাঁহার গ্রন্থে সরল ভাষায় 
ভারতীয় অধ্যাত্স-চিন্তার সার কথা বলিয়াছেন -- “দবাতে আছয়ে হরি এমন 
ভাবিহ। আপনা হইতে ভিন্ন কারে না দেখিহ॥ নিজ আত্মা পর আত্ম! যেই 
তারে জানে। তার চিত্তে কতু নাহি ছাড়ে নারায়ণে ॥ “শ্রীরুষ্চ 'বিজয়'-এ 
সংক্ষেপে রামকথা আছে। কতিবাসের কথা বাদ দিলে বঙ্গসাহিত্যে প্রথম রামকথা 
পাওয়! যার মালাধর বন্থর রচনায় । বিশ্ুত কবি কৃত্তিবাসের জীবৎকাল ও রামায়ণ 
রচনাকাল সন্বপ্ধে বিস্তর মতভেদ আছে এবং সঠিক কাল-নিরূপণও সম্ভব নহে। 


গৌঁড়-বন্গ খও/৬৩ 
যদ কৃত্তিবাসকে পঞ্চদশ শতকের শেষভাগের কবি বলিয়া ধরা যার তবে, সমকালীন 
কবি হিসাবে অসমীয়া কবি মাধবকন্দলীর শ্রীরাম পাঞ্চালীর নাম করিতে হয় । সন্ধ্যাক 
“নন্দীর 'রামচরিত'-এর ছ্ধার্থতা হেতু ইহাকে রামকাহিনীর সমপর্যায়-তুক্ত করা যায় 
না। চৈতন্যদেবের পূর্বে বঙ্গদেশের বৈষ্ব-ীক্ষা-মন্ত্র ছিল দবিবিধ-রুষ্মন্ত্র ও রামমঞ্র। 
রামমন্ত্রের দীক্ষা, উত্তরপূর্ব-বঙ্গে ও আসামে প্রচলিত ছিল। শঙ্করদেব কৃষ্কোপাসনার 
প্রতিষ্ঠা করিলেও রাম-মাহাত্যের লাঘব করেন নাই। চৈতন্থ-সহচর মুরারি গু 
দীক্ষিত রামোপাসক ছিলেন। এই রামনিষ্ঠা সম্ভবতঃ তিনি তাঁহার পূর্ববাসভৃষি 
শ্রহট হইতে নবদ্বীপে আনিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবও তাঁহার রামনিষ্ঠা জানিয়া তাহা 
ত্যাগ করিয়া তাহাকে রুষনিষ্ঠ হইতে উপদেশ দেন নাই। 'রাম-রাঘব, এবং 
কষ৮কেশব', এই ছুইয়ের অভিন্নতা চৈতন্যদেব ্বীকার করিতেন-_.কফ 
কেশব কৃষ্ণ কেশব কুষ্জ কেশব পাহি মাম্‌। রাম রাঘব বাম রাঘব রাম রাঘব 
রক্ষ মাম্‌॥” সেন-রাজাদের সময়ে মন্দিরচিত্রে রামকথ! পাওয়া! যায় কিন্ধ রামসীতার. 
মুত্তিপৃজা! সেন-রাজাদের আমলে অজ্ঞাত ছিল। রামমৃত্তির পুজা সম্ভবতঃ উত্তর- 
পশ্চিম ভারত হইতে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে রামায়েৎ সাধুসম্প্রদায়ের দ্বার! প্রচারিত 
হইয়া! থাকিবে । এই রামায়েৎ সম্প্রদায়ের পশ্চিমবঙ্গে প্রাচীনতম কেন্দ্র হইল, 
চন্দ্রকোণ!। 


রামায়ণ-মহাভীরত £ রামায়ণ ও মহাভারত এই ছুই প্রাচীন মহাকাব্য 
ভারতীয় সাহিত্যের ছুই পাদস্তস্ত। বিভিন্ন রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায় এই ছুই 
মহাকাঁব্যের ভাষামুবাদ হইয়াছে । বঙ্গভাষায় প্রথম মহাভারত-কাহিনীকার 
কবীন্দ্র পরমেশ্বর । চটগ্রামের শাসনকর্তা হুসেন শাহের সেনাপতি লম্কর পরাগল 
খায়ের নির্দেশে পরমেশ্বর তীহার কাব্য রচনা করেন। সম্ভবতঃ ত্রিপুরা, কাছাড 
রাজসভা হইতে মহাভারত-রচনার প্রেরণা আসিয়াঁছিল। কামরূপ-আসাম অঞ্চলেরও 
পৌরাণিক কাহিনীর প্রাচীনতম নিদর্শন মাধবকন্দলীর শ্রীরাম পাঞ্চালী' । 


রামচন্দ্র ও শ্রীকুষ্ণের মধ্যে অভিন্নত! চৈতত্যদেব হ্বীকার করিতেন কিন্তু 
চৈতন্ত-ধারণায় এই কৃষ্ণ কে? মহাঁভারতেও যছুপতি কষ্টের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
রহিয়াছে, তথাপি, গৌড়ীয় বৈষ্ঞবগণ তাহাদের কৃষ্ণভাবনায় মহাভারতের রুষকে 
্বীকার করেন নাই । গৌড়ীয় ভাবনায় প্রীর্ণ বৃন্দাবনের নন্দসুম্থু কিশোর-কু্ণ। এই 
কিশোর-কষধই গৌপালকুষ্ণ, গৌড়ীয় বৈষ্বদের মতে ইনি নিত্যবৃন্দাবন-বিহারী। 


৬৪/পূর্বভারতীয় বৈষ্ব আন্দোলন ও সাহিত্য 


ছবয়ং চৈতন্যদেব রূপগোদ্ধামীকে উদ্দেশ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন,_-'রুষণকে বাহির নাহি 
করহ ত্রজ হৈতে। ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু নাযাণ কাহাতে ॥'--চৈতন্তচরিতামৃত 
(৩১)) “কিষ্ঞোহন্তো যহুসভ্ভূতো যস্ত গোপেন্দরনন্দনঃ | বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স' 
কচিন্ৈব গচ্ছতি ॥' __লঘুভাগবতামৃত (পূর্বধণ্ড, অর্থাৎ যছুবংশীয় রুঃ এক এবং 
নন্দনন্দন কৃষ্ণ অন্য, যিনি বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়। কোথাও যান না। 

॥৬॥ চৈতন্যদেব ও বঙ্গীয় বৈষ্ঞবধর্ম 


ষোড়শ শতকে বঙ্গদেখের কেন্তস্থালে যে-সমুন্নত পুৰষ দীডাইয়া আছেন, তিনি 
শ্রীকষচৈতন্য (১৪৮৫-১৫৩৩ খী2 | পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে হসেন শাহের রাজত্বকালে 
বঙ্গদেধে রাজনৈতিক স্থিরতা আসিয়াছিল। তৎকালীন আম্মুয়া মুলুকের 
অন্তর্গত নবদ্বীপ অঞ্চল (কালনা, নবদ্বীপ, শান্তিপুর ) জ্ঞাণী-গুনী-বিহজ্জনদিগের একটি 
কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। নর্দীপথে একদিকে পূর্ববঙ্গ, অপর দিকে গড়ের সহিত 
নবদ্বীপের সংযোগ ছিল এবং ইহার খ্যাতিও সমগ্র ভারতে বিস্তৃত ছিল। 

বঙ্গীয় (গৌড়ীয়) বৈষ্ণবধর্মের পথকৎ চৈতন্তদেবের পিতা পুরন্দর-উপাধিক জগন্নাথ 
মিশ্র শ্রীহট হইতে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। জগন্নাথ ছিলেন বৈদিক 
শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এবং তীহার পিতৃভূমি ছিল শ্রীহটেব জয়পুর অথবা জাজপুর গ্রাম। 
শ্রীহট দেশের মধ্যে জয়পুব গ্রাম." পূর্বে সরম্বতী উত্তরে গোমতী। পশ্চিমে 
ঢোল সমুদ্র দক্ষিণে করাতি ॥..* শ্রীহট দেশে অনাচার ছুভিক্ষ জন্মিল।-.. নীলাম্বর 
চক্রবর্তী মিশ্র জগন্নাথে । সবাঞ্ধবে জয়পুর ছাড়িল উৎপাতে ॥-.. দিব্যপোলা চডি 
মিশ্র সবান্ধবে আসি । গঙ্গ৷ নবদ্বীপ দেখে প্রেমানন্দে ভাসি ॥” ;) “চৈতন্য গোসঞ্চির 
পূর্বপুরুষ আছিল জাঙ্গপুরে । শ্রহট্ট দেশেরে পালাইয়া গেলা রাজা ভ্রমরের ডরে ॥% 
জযানন্দ--চৈতন্যমঙগল ( যথাক্রমে, নদীয়াথণ্ড ১২) উৎকল খণ্ড ১)। জয়ানন্দের 
রচন! হইতে মনে হয় জগন্নাথ মিশ্রের পূর্বপুরুষ উডিত্যার জাজপুরবাসী ছিলেন। 
সম্ভবতঃ কোন রাজনৈতিক কারণে তীহারা শ্রীহট্রের জয়পুরে চলিয়া যান।৯৬ 
পুনরায়, প্রাকৃতিক এবং রাষ্ট্র বিপর্যয় হেতু জগন্নাথ মিশ্র ও নীলাম্বর চক্রবর্তী 
নবছীপে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। 

চৈতন্যদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ৫ চৈতন্তদেবের জীবৎকাল ১৪০৭ শক- 
১৪৫৫ শক (“চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ | চৌদশত পঞ্চানন হইল 
অন্তর্ধান ॥” __চৈতন্যচরিতামূত ১1১৩ ) অর্থাৎ) ১৪৮৫।৮৬ হইতে ১৫৩৩।৩৪ খ্রীঃ । 
এই আটচল্লিশ বৎসর জীবংকালকে তিন ভাগে বিভক্ত কর! যায়--২* (গৃহস্থাশ্রম )৮- 


গোৌঁড়-বঙ্গ খণ্ড/৬৫ 


+ ৬ (ভ্রমণ) শ" ১৮ (নীলাচলবাস)। চৈতন্যদেবের সময় বঙ্গদেশে ছুইটি 
প্রধান সমস্যা ছিল-_গৌড় রাজদরবার-প্রভাবিত বিজাতীয় ( এন্ামিক ) চাল-চলনের 
প্রসার এবং ইহার নিরোধের নিমিত্ত ব্রাক্ষণ সমাজের ক্রমবর্ধমান সঙ্কীর্ণতা ও 
কঠোরতা । চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বাঙ্গালী জাতি একটি নৃতন পথের দিশ! 
পাইয়াছিল। এই পথ হইল" ঈশ্বরে অকাম, অহেতুক গ্রীতি। চৈতন্থ-প্রবতিত 
বৈষব-ধর্মের মর্মকথা হইল নিষ্িঞ্চনতা, সহিষুরতা, নম্রতা, ভগবন্গামনিষ্টা, জীবনযাত্রার 
সারল্য এবং সর্বজীবে সম্মানদান । এই সহজ কথাগুলি চৈতগ্যদেব তাহার শিক্ষার্টকে 
বলিয়াছেন (চৈতন্চরিতামৃত, ৩২০ )। চৈতগ্যদেব-প্রবর্তিত সম্কীর্তন-যজ্জের ফলে 
সমকালীন ও উত্তরকালীন বৈষ্বপদাবলীতে আধ্যাত্মিক মূল্য আরোপিত হইয়াছিল । 
এই সন্কীর্তনের মাধ্যমেই তিনি বঙ্গসাহিত্যকে উদ্দীপিত করিয়াছিলেন । বাধাবিরহ- 
কল্পন। শ্রীচৈতন্যের ভাব-রূপের আধারেই সঞ্জাত। 

চৈতন্যান্বের জীবৎকালের পরিসর ন্বল্প হইলেও বঙ্গসাহিত্যে, বঙ্গীয় বৈষ্বধর্মে ও 
জন-জীবনে তীহা'র প্রভাব অপরিসীম । ষোড়শ শতকের ধর্মীয় সন্কীর্ণতার মধ্যে যখন 
বাঙ্গালী জাতির শ্বাস নিরুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল, সেই চরম অশুভ মুহূর্তে এই 
দেবকল্প মহাপুরুষাটির আবির্ভাবে বাঙ্গালী জাতি মুক্তির আত্বাদ লাভ করিল। এই 
মুক্তি রাজনৈতিক মুক্তি নহে, আত্মিক মুক্তি। বঙ্গসাহিত্যের ক্ষেত্রে এই মহামানবের 
অলৌকিক চরিত্র লইয়! প্রথম জীবনীকাব্যের স্ত্রপাত। বৈষ্ঞবধর্মের নববিধানও 
( ি৬০-975127951919 ) চৈতন্তাদেবের অপর অবদান। 'দ্রাঘিমোদ্দামবাহু দীর্ঘো- 
জ্জলতম্থ' চৈতন্যদেব তাহার জীবিত-অবস্থাতেই পূর্বভারতের এক বৃহৎ ভূখণ্ডে ঈশ্বরের 
অবতার কিংবা শ্থয়ং ঈশ্বর বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন।১৭ অদ্বৈত আচাধই*৮ 
তাহাকে নীলাচলে প্রকাশ্ডে ঈশ্বর বলিয়৷ প্রথম ঘোষণা করিয়াছিলেন--“আজি আর 
কোন অবতার গাওয়! নাঞ্চি। সর্ব অবতারময় "চৈতন্য গোসাগ্রি ॥ --চৈতন্যভাগবত 
(৩১০ )। 

'চৈতন্াদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি নীলাচলে গমন করেন । নীলাচলে ত্বাহার 
শক্তিশালী ভক্তবৃন্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন সার্বভৌম ভট্টাচার্য, গজপতি প্রতাপ- 
রুদ্র, কাশীমিশ্র, রাজমহেন্দ্রীর (বর্তমান, রাজামাণ্ডী) শাসক রামানন্দ রায় ( পষ্টনায়ক ) 
প্রভৃতি । পুরী হইতে শ্রীচৈতন্ত দক্ষিণদেশে তীর্ঘযাত্র। করিয়াছিলেন (১৪৩২ শক- 
১৫১০ গ্রাঃ)। এই ভ্রমণের সময়ে রামানন্দ রায়ের সহিত তাহার প্রথম সাক্ষাৎ 
ও ্ীর্গমে পরমানন্দ পুরীর সহিত তাহার মিলন হয়। রায় ও পুরী উভয়েই পরে 
উড়িষ্যাতে চৈতন্তদেবের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। দক্ষিণদেশ ভ্রমণের ফলে 

প-”*৫ 


৬৬্/পূর্বভারতীয় বৈষব আন্দোলন ও সাহিত্য 


চৈতন্তাদেবের ছুইটি উৎকরষ্ট গ্রন্থ লাভ হৃইয়াছিল-ব্রক্ষসংহিতা” এবং বিহ্বমঙ্গল 
ঠাকুরের “কুষ্ণকর্ণাযূত? ৷ দক্ষিণদেশ হইতে উড়িত্তায প্রত্যাবর্ভনের পর চৈতন্যদেবের 
গৌড়ের মধ্য দিয়! বুন্দীবন-গমনের প্রথম প্রচেষ্টা (১৪৩৫ শক- ১৫১৩ খ্রীঃ) অসফল 
হয়। ছিতীয়বার ( ১৪৩৬ শক_-১৫১৪ খ্রীঃ) ঝারিখণ্ড দিয়া তিনি বৃন্দাবনে গমন 
করেন। বুন্দাবনে তখন মাধবেন্দ্র পুরী-প্রতিচিত গিরিগোবর্ধনের উপরিস্থিত মন্দিরের 
গোপালদেবের বিগ্রহ ভিন্ন তীর্ঘস্থলী বলিতে কিছু ছিল না। চৈতন্যদেব বুন্দাবনের 
বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করিয়া রাধাকুগডাদি কয়েকটি লুপ্ত লীলাস্থল নির্ণয় করেন। তঁহারই 
নির্দেশে পরে রূপ ও সনাতন লুঞ্ধ তীর্ঘগুলি উদ্ধার করেন এবং মদনগোপাল, গোপাল 
ও গোবিন্দ এই তিন প্রধান বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্বে দেববিগ্রহের পার্থ রাধার 
মৃতি ছিল না। মথুরাতেও বল্পভাচার্ধ এবং তাহার সম্প্রদায় যে-দেববিগ্রহ স্থাপন 
করিয়াছিলেন, তাহাতেও রাধামুতি সংযুক্ত ছিল না । রূপ গোম্বামীর রসশাস্ত্র-অনুসারে 
এবং জীব গোস্বামীর নির্দেশে রাধামৃতি প্রথম স্থাপিত হয়। জীব গোস্বামীর 
হ্বীরূতিতেই ত্রজভূমে এবং বঙ্গদেশে রাঁধ। ও কৃষ্ণের যুগলমৃত্তির প্রতিষ্ঠ! হইয়াছিল । 


'কৃষ্রের সঙ্গে রাধার সমান মরধাদা শ্বীকার করিয়া জীব গোত্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণব 

চিন্তাকে নৃতন দিকে ফিরাইয়া দিলেন। এই কাজের স্ুত্রপাত করিয়াছিলেন 
রামানন্দ রায় ও ন্বরূপ-নামোদর। বঘুনাথ দাসের কাছ হইতে কষ্জাস কবিরাজ 
এই তত্বের সন্ধান পাইয়াছিলেন। কৃষের মু্তিব বামে রাধামূত্তির প্রতিষ্ঠা এবং 
ষুগলমৃতির উপাসনা জীব গোস্বামীর হ্বীরুতি পাইয়াই প্রথমে বৃন্দাবনে ও পরে 
বাঙ্গাল দেশে প্রচলিত হইয়াছিল। যুগলমুত্ির স্বীরূতি হইতেই বল্লপভ ভট্টের 
সম্প্রদারের সঙ্গে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের শেষ বিচ্ছেদ হইয়া গেল। জীব গোম্বামীর 
সময় হইতে বাঙ্গালার বৈষ্ণবসমাজ বুন্দাবনের গোম্বামীদের সর্বাধিপত্য হ্বীকার 
করিয়া লইয়াছিল।৯১৯ 


চৈতন্যাদেব রাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ £ চৈতন্যদেব শ্বয়ং রুষ্ণ কিংব 
রাধারুষের মিলিত বিগ্রহ এই সম্পর্কে চৈতন্তচরিতকার বৃন্দাবনদাস ও কষা 
কবিরাজের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। বুন্দাবনদাস ( চৈতন্যভাগবত, ১২) 
চৈতন্তদেবকে ুয়ং কষ্ণ বলিয়াছেন এবং তাহার সমর্থনে কলিযুগে কফের চৈতন্যরূপে 
অবতীর্ণ হইবার কারণ হিসাবে গীতা ও ভাগবত হইতে ক্োকোদ্ধার করিয়াছেনস 
“্যরা যদ হি ধর্মন্ গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুতথানমধ্মন্ত ত্দাত্মানং হুজাম্যহুম্‌। 
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ ছুক্কতাম্‌। ধর্মসংস্থাপনার্থার সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ 


গৌড়-বঙ্গ খণ্৬৭ 

_গীতা (91৭7৮), অপিচ, 'রফবর্ণ, ত্বিষাহরষ সাঙ্গোপান্গানপার্যদম্‌। যজৈঃ 
সন্কীর্তনপ্রায়ৈজস্তি হি সথমেধসঃ ॥ -_ভাগবত (€১১1৫1৩২ )। 

চৈতন্ভভাগবতে চৈতন্যদেবকে কোথাও রাধরষ্ণের মিলিতরূপ বলিয়। বর্ণনা কর। হয় 
নাই, যদিচ, অন্ত্যখণ্ডে সন্াসগ্রহ্ণ-সম্পর্কে সার্বভৌমের প্রতি চৈতন্তদেবের উক্তিটি 
(কুষের বিরহে মুগ্রি বিক্ষিপ্ত হইয়া বাহির হইলু”) বিশেষ কৌতুহলোদ্দীপক। শ্বয়ং রুষ্ণের 
আবার কৃষ্ণবিরহ হইবে কেন? রামানন্দ ও শ্বরূপের ছারাই চৈতন্যদেব রাধারুফের 
মিলিতবিগ্রহ রূপে প্রচারিত হইয়াছিলেন-_-'পহিলে দেখিলু" তোম৷ সন্ন্যাসী ম্বরূপ। 
এবে তোমা দেখি মুঞ্ডি শ্যাম-গোপরূপ ॥ তোমার সম্মুথে দেখো কাঞ্চন-পঞ্চালিকা। 
তার গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ধ-অন্ব ঢাকা ॥ তাহাতে প্রকট দেখি সবংশীবদন। 
নানা ভাবে চঞ্চল তাহে কমল-নয়ন ॥'-_-চৈতন্তচরিতামৃত (৩৮)। হ্বরূপ গোস্বামী 
তাহার কড়চাতে বলিয়াছেন,.রাধা কষ্পপ্রণয়বিরুতিহর্লাদিনীশক্তিরম্মাদেকাত্মানাবপি 
তুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ। চৈতন্তাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্ঘয়ধৈক্যমা্তং 
রাধাভাবছ্যুতিস্থবলিতং নৌমি রুষণ্বরূপম্‌ ॥” -- চৈতন্যচরিতামৃত (১।১)। অবশ্ঠ 
এই ধারণারও সুত্রপাত করিয়াছিলেন অদ্বৈত আচার্য । প্রথম বৎসর নীলাচলে 
মহাপ্রতৃকে আচার্ধদেবের প্রণাম মন্্রটি ম্মরণীয়-_“রাধে রুষ্ণ রমে বিষেগ লীতে রাম 
শিবে শিব ৷ যোহদি সোহসি নমস্তভ্যং যোহসি সোহসি নমোহস্ত তে ॥ _-চৈতন্ত- 
চরিতাম্ত (২১৫), অপিচ, 'শ্রীচৈতন্য নারায়ণ করুণা-সাগর | ছুঃখিতের বন্ধু প্রত 
মোরে দয়া কর ॥'__-চৈতন্ত ভাগবত (৩।১০)। 

নবদ্বীপে ও বৃন্দাবনে বৈষ্ণবভাবন। এবং সাধনার মধ্যে মৌলিক কোন বিরোধ নাই । 
তবে, নবদ্বীপের গোস্বামীদদের নিকট গৌরাঙ্গদেব উপেয় কিন্তু বুন্দাবনে তিনি উপায়। 
উভয় গোষীর উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ, মাধ্যম ভক্তি, উদ্দেশ কষ্ণেপাসনা। রূপ এবং 
সনাতন গোস্বামী শ্রীরষচৈতন্কে শ্বয়ং কুষণ বলিয়া বিশ্বাস করিলেও চৈতন্যাদেশে বৈষ্ঞব- 
শান্ত্র-প্রণয়ন কালে তাহার! কষ্ণলীলাম্মরণ ও কুষ্পোপাসনারই বিধান দিয়াছিলেন। 
অর্থাৎ, কৃষ্৮-এঁতিহের (701197109-001) পরিবর্তে চৈতন্য-এতিহোর (0078119798- 
০819) প্রবর্তন করেন নাই । চৈত্ন্যদেবের নীলাচলে থাকাকালীন বঙ্গদেশে চৈততগ্তভক্ত- 
দিগের নেতা হইয়াছিলেন অদ্বৈত আচার্ষ__“আচার্ধেরে আজ্ঞা দিলা করিয়৷ সম্মান । 
আচগাল জনে কর কষ্ণভক্তি দান ॥ নিত্যানন্দে আজ্ঞা দিল যাহ গোৌড়দেশে । অনর্গল 
প্রেমভক্তি করিহ প্রকাশে ॥' -- চৈতন্তচরিতামৃত (২১৫ )। 

চৈতন্যচরিত-কাব্য £ চৈতন্যদেবের কর্মবহুল বিচিত্র জীবনকথাই বন্ভাষায় 
জীবনী-সাহিত্য রচনার প্রেরণা যোগাইয়াছিল। এই জীবন-চরিত গ্রন্থগ্ুলি হইতে 


৬পাপূর্বভারতীর় বৈফব আন্দোলন ও সাহিত্য 


চৈতন্তদেব, তাহার পরিকরবৃন্দ ও তীহার পরিমগ্ডল সম্পর্কে একটি স্থম্পষ্ট ধারণা 
করা যায়। 

মুরারি গুপ্ত ঃ চৈতন্যদেবের অন্যতম সহপাঠী ছিলেন মুরারি গুপ্ত ৷ কষগ্দাস 
কবিরাজ তাহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন--“আদিলীলার মধ্যে প্রভুর যতেক চরিত। 
হুত্ররূপে মুবারি গুপ্ত করিল গ্রথিত॥ প্রতুর যে শেব লীলা শ্বরূপ- 
দামোদর । হুত্র করি গীথিলেন গ্রন্থের ভিতর ॥ চৈতন্তচরিতামৃত (১১৩ )। 
এই শ্লোক হইতে বুঝা যায়, আদিলীলার কডচাকর্া মুরারি গুপ্ত এবং মধ্য ও 
অন্ত্য লীলার কডচাকার হ্বরপ-দামোদর | কিন্তু চৈতন্যচরিতাম্বতে উদ্ধৃত শ্গোকগুলি 
ব্যতীত মুরারি গুপ্ত ও ন্বরূপ-দামোদরের কডচার প্রামাণ্য কোন মুদ্রিত সংস্করণ পাওয়া 
যার না। ডঃ সুকুমার সেনের অভিমতে২০ '্রীপ্রীরষ্চৈতন্তচরিতামূতম্‌* নামে মুদ্রিত 
স্থবৃহৎ একটি গ্রস্থকে মুরারিগুধ্টের কডচা বলা! হয়। এই গ্রন্থ মৃণালকাস্তি ঘোষ কর্তৃক 
প্রকাশিত ( ৪র্থ সং | চৈতন্তাৰ ৪৫৯)। গ্রন্থটির বঙ্গাচ্বাদক হরিদাস দাঁস 
“অবতরপিকা*তে বলিয়াছেন ষে, গ্রন্থটির রচনাকাল চৈতন্ত-তিরোধানের পর (১৫৫৬- 
৬০ শ্রীঃ )। কিন্তু এই গ্রন্থের রচনাকাল সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ আছে। “কডচা, 
শবটির মূল অর্থ হইল সংক্ষিপ্ত বিবৃতি ( 0118119] 0180) 1 চৈতন্য-সতীর্ঘ মূরারি 
গুপ্ত কখনই চৈতন্ত-তিরোধানের পর ঈদৃশ বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিতে পারেন নাই। 
তথ্যতীত, লোচনদাসের “চতন্তমঙ্গল'-_-এর সহিত প্রকাশিত এই গ্রন্থটির প্রার আদ্যন্ত 
সাদৃশ্য দেখ! যায়। ইহা! হইতে অস্মান করা যায় যে, লোচনের গ্রস্থ রচনার পূর্বেই 
মুরারি গুপ্তের কডচাটি ম্ফীতকায় হইয়াছিল। মুরারি গুপ্তের গ্রন্থটি চৈতন্যের 
বৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগমনে সমাপ্ত, অবশিষ্টাংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অনুমিত । লোচন- 
দাসের প্রাচীন পুঁথি স্থলভ কিন্ত মুরারি গুপ্তের কডচার পুশ্থি ১৩০৩ সালের পূর্বে 
পাওয়! যায় না এবং ১৩০৩ সালের পু'খিরও কোন প্রাচীন আদর্শ নাই। সুতরাং, 
কেবল সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বলিয়াই সমগ্র মুদ্রিত গ্রস্থটিকে মুরারিগুপ্ের কড়চা 
বলিয়া মানিয়া লওয়া! যায় না। 

জনৈক বজদেশীয় বিপ্র £ জনৈক 'বঙ্গদেশীয় বিপ্র” বিরচিত চৈতন্যদেব 
সম্পকিত একটি নাটকের নান্দীঙ্গোক ব্যতীত কিছুই পাঞ্জা যায় না। 
নান্দীক্োকটি চৈতন্যচরিতামূতে (৩৫) উদ্ধত রহিয়াছে-_ “বিকচকমলনেত্রে 
শ্রীজগন্নাথসংজে, কনকরুচিরিহাত্মন্তাত্তাং যঃ প্রপন্নঃ। প্ররুতিজড়মশেষং 
চেত্যক়্াবিরাসীৎ, স দিশতু তব ভব্যং কষ্ণচৈতন্থাদেবঃ ॥ 

কবিকর্ণপুর পরমানলা সেন £ শিবানন্দ সেনের পুর কবিবর্পপৃর উপাধিক 


গৌড়-বঙ্গ খ্//৬৯ 


পরমানন্দ সেন চৈতন্তচরিত এবং তৎপরিকরবৃন্দ-সম্পকিত তিনখানি গ্রন্থ রচনা! করেন 
--চৈতন্যজীবনী-বিষয়ক মহাকাব্য “চৈতন্চরিতামৃত”, “চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক এবং 
'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা' । কবিকর্ণপুরের অন্যান্য রচনা-_“আনন্ববৃন্াবন চ্পৃঢ, 
'অলঙ্কার কৌন্ত, ভ' এবং 'আর্ধাশতক' (খণ্ু-কবিতা)। চৈতন্যচরিতাম্বত-মহাকাব্যের 
রচনা-সমাপ্তিকাল ১৪৬৪ শক (“বেদা রসাঃ শ্রতয় ইন্দুরিতি প্রসিদ্ধে শাকে' ) 
- ১৫৪২ শ্রীঃ। “গৌরগণোন্দেশদীপিকা*+র রচনাকাল পুম্পিকার নানা পাঠীস্তর 
অনুসারে যথাক্রমে ১৪৬৯ শক (“শাকে রসগ্রহমিতে মন্ুনৈব যুক্তে? )--১৫৪৭ খ্রীঃ; 
১৪৭৬ শক ('শাকে রসারসমিতে মন্ুনৈব যুক্তে? ) - ১৫৫৪ খ্রীঃ; ১৪৮৯ শক 
('শাকে বন্থগ্রহমিতে মন্থুনৈব যুক্তে ) _ ১৫৬৭ খ্রীঃ। এই গ্রন্থে “মুরারিগুপ্তের 
কড়চা এবং “চৈতন্যচরিতাম্ৃত ইত্যাদি গ্রন্থের উল্লেখ আছে। “চৈতত্যচন্দ্রোদয়' 
নাটক গঙ্জপতি প্রতাপরুদ্রের অন্থুরোধে রচিত হয়। কোন-কোন পুথির 
পুষ্পিক৷ শ্লোক অনুসারে নাটকটির রচনাকাল ১৪৯৪ শক (“শাকে চতুর্দশশতে 
রবিবাজি যুক্তে, তন্মিশ্চতুনিবতি ভাজি' )-১৫৭২ খ্রীঃ। কিন্তু এই পুম্পিকা 
শ্লোকটির অরুত্রিমতা সংশয়িত। কারণ, প্রথমতঃ পুষ্পিক গ্লোকটিতেই 
গ্রন্থকার আপনাকে অনুক্ত রাখিয়াছেন ( 'গ্রস্থোহয়মাবিরভবৎ কতমন্থ্য বক্ত1ৎ? ), 
যাহা স্বাভাবিক নহে । দ্বিতীয়তঃ, “গৌরগণোদ্দেশাদীপিকা-র রচনাকাল অন্যুন ১৪৬৯ 
শক_-১৫৪৭ খ্রীঃ ধরিলে এবং তাহাতে চৈতন্তচন্দ্রোদয়-নাটকের উল্লেখ থাকায় 
নাটকটির রচনাকাল ১৫৭২ খ্রীঃ হইতে পারে না। অন্যদিকে হইতে বলা! যায়, প্রতাপ 
রুদ্রের জীবৎকালেই ( ১৫৪০ খ্রীঃ পূর্বে ) গ্রস্থরচনারস্ত হইয়াছিল, পরমানন্দ তখন 
অপরিণত বয়স্ক ( জম্মকাল আমুমানিক ১৫১৬-২০ খ্রীঃ ) এবং চৈতন্যদেবের তিরোভাব 
১৫৩৩ খ্রীঃ হইয়াছে । এই দিক দিয়াও ১৪৯৪ শককে নাটকটির রচনাকাল বলিয়! 
স্বীকার করা যায় না । বরং বল! যায়, নাটকটির রচনাকাল ১৫৪০ খ্রীঃ পরে নহে। 
পরমানন্দ সেনের নামাস্কিত বঙ্গভাষায় রচিত কয়েকটি পদ পাওয়া যায়। 

প্রবোধানন্দ সরস্বতী ঃ ইনি গোপালাভট্র গুরু ছিলেন। ইহা 
ব্যতীত ইহার কোন পরিচয় জানা যায় না । ইনি ১৪৩ ক্লৌকে “চৈতন্চন্দ্রামৃতম্‌* 
( চৈতন্যতত্বামৃতম্” ?) নামক চৈতন্যস্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন। 

বৃন্দাবন দাস 3 বঙ্গভাবায় প্রথম চৈতন্যচরিত রচন৷ করিয়াছিলেন নিত্যানন্দের 
শিল্ত “চৈতন্তলীলার ব্যাস” শ্রীবানের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণী'-নন্দন বৃন্নাবনদাস। 
তাহার গ্রন্থের নাম “চৈতন্মঙ্গল (চৈতন্তভাগ্গবত), রচনাকাল আনুমানিক ১৫৪১-৪২ 
খীঃ, অর্থাৎ, চৈতন্র-তিরোধানের অত্যর্পকাল পরেই | নিত্যানন্দ, অতৈত, শ্রীবাস, 
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গদাধরের জীবৎকালেই গ্রন্থটি রচিত হইয়াছিল বলিয়া অস্ক্মিত হয়। বৃন্দাবনদাল 
ভাগবতের পাঠ গ্রহণ করিয়াছিলেন নিত্যানন্দের নিকট [ “নিত্যানন্দ হ্বরূপের স্থানে 
ভাগবত, জন্মে জন্মে পড়িবাঙ, এই অভিমত (১1৮) ] এবং স্বীয় গ্রন্থের বিষয়বন্ধ 
সংগ্রহ করিয়াছিলেন নিত্যানন্দ, অই্ৈত এবং গৌরভক্তজনদিগের নিকট হইতে 
[ নিত্যানন্দপ্রতু মুখে বৈষবের তব" (২২০) “তাহ! লিখি যেই শ্ুনিয়াছি ভক্ত- 
স্থানে' (১১) 11 বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থে চৈতন্যদেবের শেষলীল। এবং রূপ-সনাতন- 
রঘুনাথদাস, শ্বরপদামোদর ও পরমানন্দপুরীর কোন বিশদ বিবরণ নাই। প্রসঙ্গতঃ 
উল্লেখযোগ্য যে, চৈতন্যভাগবতে কবিকর্ণপূরের নামোল্পেখ নাই ।২১ 

পুরানো বাঙ্গাল! সাহিত্যে আছ্ন্ত উদ্দীপ্ত ইংরেজীতে যাহাকে বলে [0905৫ 
রচনা বলিতে যদি কিছু থাকে, তবে তাহা “চৈতন্ত ভাগবত? ।২২ ভক্ত-কবি বৃন্দাবন 
দাস চৈতন্তচরিত্রের যে বর্ণনা দিয়াছেন, সেই বর্ণনা যেমন সহজ তেমনি তথ্যনিষ্ঠ। 
১৫1১৬ শতকে হুসেন শাহের রাজত্বকালের পশ্চিমবঙ্গে সামাজিক ও পারিবারিক 
অর্থাৎ অ-রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের ছুরলভ উপাদানও এই গ্রন্থে পাওয়৷ যায়। 
নিত্যানন্দ-শিষ্ঠ বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থে স্বাভাবিক ভাবেই নিত্যানন্দ-বিমুখতার প্রতি 
উদ্মা বর্তমান। নিত্যানন্দের জাতিবিচার-হীনতাদ্দির জন্য সমকালীন ব্রাঙ্ষণ-সমাজ 
তাহার প্রতি প্রসন্ন ছিল না। অগ্বৈতাচার্ধকে অবতাররূপে প্রচারেও বৃন্দাবন 
দাসের প্রতিবাদ ছিল [ “এইমত অগ্থৈতের চিত্ত না বুঝিয়া। বোলায় অদ্বৈতভক্ত 
চৈতন্য নিন্দিয়। ॥ (৩১০) ]। গৌর-নাগর ভাবের প্রতিও তাহার আদৌ সমর্থন 
ছিল না ['স্বী হেন নাম প্রভূ এই অবতারে। শ্রবণে! না করিল বিদিত সংসারে ॥ 
অতএব যত মহামহিম সকলে । গোরাঙ্গ-নাগর হেন স্তব নাহি বোলে ॥ ফন্ঠপি 
সকল স্তব সম্ভবে তাহানে। তথাপিহ ম্বভাবে সে গায় বুধগণে ॥' _- (১1১*)। 

কষ্ণদাস কবিরাজ £ বঙগভাষায় রচিত চৈতন্যচরিত গ্রন্থগুলির তথ্যনিষ্ঠা ও 
প্রামাণিকতায় শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত ছুইটি গ্রস্থ হইল, বৃন্াবনদাসের চৈতন্যমঙ্গল 
( চৈতন্তভাগবত ) ও কুষদাস কবিরাজের চৈতন্যাচরিতামৃত। ছুইখানি গ্রন্থ পরস্পরের 
সম্পূরক বলা যায়, কারণ, বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থে চৈতন্তজীবনের প্রথম ২৪ বৎরের 
ঘটনাই মুখ্য এবং রুষন্গাসের গ্রন্থে তাহার শেষ ২৪ বৎসরের ঘটনাই প্রাধান্য লাভ 
করিয়াছে । চৈতন্তচবুতামৃত “মহৎ-বই, মহৎ লেখকের লেখা, মহৎ শ্রোতাদের 
জন্য লেখা; । চৈতন্য-্প্রবতিত বৈধ্বধর্মের ও বৈষবতত্বের পূর্ণ বিবরণ ও বিশ্লেষণ এই 
'কুষ্লীলামৃতাষ্িত চৈতন্তচরিতাযৃত'-এ পাওয়া যায়। এঁতিহাসিকতা, রসজতা ও 
দার্শনিকতন্ব-বিচার এই মহাগ্রন্থের বৈশিষ্ট্য । চৈতন্ভের ভারতত্রমণের বর্ণনা কষদান 
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বিরাজের গবেষণার ফল । মুরারিগুধ্ এবং হ্থরূপ-দামোদর “এই ছইজনের সুত্র 
দরখিয়া শুনিএগ' কষব্বাস চৈতগ্দেবের পরিব্রজ্যার কথ! লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থে 
গনাতন ও রূপের ভক্তিরসতব্ব এবং ন্বরপ-দামোদর ও রঘুনাথের পররসতব 
প্রতিষ্ঠিত। 

কষদাস কবিরাজের জন্মস্থান কাটোয়ার কিছু উত্তরে প্রাচীন নৈহাটি গ্রামের 
নিকট ঝামটপুর। জীবৎকাল ১৪১৮-১৫০৪ শক- ১৪৯৬-১৫৮২ শ্রীঃ। বংশ- 
পরিচন্ন--পিত! ভগীরথ, মাতা সুনন্দা, ভ্রাতা শ্যামদাস, জাতি বৈষ্ঠ, উপাধি কবিরাজ । 
'গৌরপদতরঙ্গিণী'-র ভূমিকায় (১৩১০ সাল ) সম্পাদক জগদন্ধু ভদ্র কষ্দাস-সম্পকিত 
এই তথ্যগুলি দিয়াছেন, তবে তিনি কোন সুত্র উল্লেখ করেন নাই। “গোবিন্দলীল।- 
মৃত'-এর সাক্ষ্যে (সর্গান্তিক শ্লোক---্রীরূপ সেবাফলে” ) বল! যায়, কষঞ্াস বৃন্দাবনে 
রূপ গোদ্বামীর পরিচর্যা করিতেন (রূপ গোসাঞ্জির ভূত্য” )। রূপ পোম্বামীর পর 
তিনি রঘুনাথ দাসের তত্বাবধান করিতেন (“সেই রঘুনাথ দাস প্রভু যে আমার+)। 
কষক্দাস স্বীয় গুরুর স্পষ্ট নামোল্লেখ করেন নাই (“আমার গুরু চৈতন্যের দাস? )। 
যড়গোম্বামীদের মধ্যে বিশেষ করিয়া রূপ ও রঘুনাথের নামোল্লেখ করিয়াছেন ('শ্ররূপ 
রঘুনাথ পদে বীর আশ” ) এবং ষড়গোদ্বামী-কে তীহার শিক্ষাণ্তর ( “এই ছয় গুরু 
শিক্ষা! গুরু যে আমার? ) বলিয়াছেন । 

কষ্দাস কবিরাজের রচনাবলী--(ক) বিব্মঙ্গল ঠাকুরের 'কুষ্ণকর্ণমূত'-এর টীকা 
'সারঙ্গরঙগদা” ( সংস্কতে )। বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্রে মুদ্রিত ; (খ) “গোবিন্দলীলামৃত" 
মহাকাব্য (সংস্কতে )। গ্রন্থটি বৃন্দাবন ও নবদ্বীপ (চৈতন্যাব্দ ৪৬৩) হইতে 
গ্রকাশিত। ২৩ সর্গে বিভক্ত এই গ্রন্থ রূপ গোস্বামীর “ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ও “উজ্জল 
নীলমণি'-র অনুসরণে রচিত। কৃষ্দাস কবিরাজ তীয় গ্রন্থে রাগমার্গী সাধকদিগের 
উদ্দেশ্তে গোলোকে রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীয় নিত্যলীলার বর্ণন। করিয়াছেন-__-'উ্রীরপদশিত- 
দিশ! লিখিতাষ্টকাল্য। শ্রীরাধিকেশরুতকেলিততি্সয়েয়ম্‌ । সেবান্তয যোগ্যবপুষানিশ- 
মত্র চান্কা | রাগাধবসাধকজনৈর্মনসা! বিধেয়৷ ৮ (২৩1৯৪) (গ) “চৈতন্যচরিতমুত” 
(বাংলায় )। এই গ্রন্থের রচনাকাল লইয়া মতবিরোধ আছে। সাধারণভাবে জাত 
পুষ্পিকা গ্লোকটি ( “শাকেহবিন্দুবাণেন্দৌ'--১৫*৩ শক / 'শাকে সিল্ধগ্রিবাণেন্দৌ' 
১৫৩৭ শক ) সম্প্রাঞ্ধ প্রাচীনতম পু"্থিটিতে (লিখিত ১০২৩ সাল ১৬১৩ খ্রীঃ । 
'পাটনার গৌরাজমঠে রক্ষিত) নাই। 'চৈতন্চরিতামৃতে জীবগোম্বামীর 'গোপাল- 
চম্পৃ'-র ( রচনাসমাপ্তিকাল আনুমানিক ১৫৯২ শ্রীঃ) নামোল্লেখ আছে (২১7 ৩1৪), 
তবে, এই গ্রন্থের কোন উদ্ধৃতি নাই। “গোপালচন্পৃ* কৃষ্দাস কবিরাজের “গোবিদ্দ- 
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লীলাম্ৃত-এর পরে রচিত। চরিতান্বতে গোবিন্দলীলামতের গ্লোকোদ্বতি থাকায় 
বল! যায়, “চৈতন্তচরিতান্ৃত' গোবিন্দলীলামুতের পরবর্তী রচনা । চরিতামবতে 
“ভগবৎসন্দর্ভ'-হইতেই উদ্ধৃতি সর্বাধিক এবং শ্রীকষসন্দর্ড' হইতে কিঞ্িৎ। জীব- 
গোদ্বামীর অপর কোন গ্রন্থের উল্লেখ কষ্দাস করেন নাই। স্ৃতরাং, অনুমিত হয় 
চৈতন্তচরিতাম্বতৈর রচনাকাল ১৫৬০-৮০ মধ্যে-_-এই সময়ে রূপগোস্বামী তিরোহিত, 
রঘুনাথ দাস জীবিত। “চৈতন্তচরিতামৃত" গ্রস্থটি বহুবার মুদ্রিত হইয়াছে । প্রথম মুদ্রণ 
১৮২৭ শ্ীঃ ( চন্দ্রিক! প্রেস। প্রকাশক বেণীমাধব দত্ত )। 

লোচন (-লোচনানন্দ) দাস £ শ্রীথণ্ডের নরহরি দাস সরকারের শিষ্য 
লোচনানন্দ মুরারিগুপ্ের (কডচার ) অনুসরণে চৈতন্যমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন 
(শ্লোক বন্ধে হৈল পুথি গৌরাঙ্গচরিত ৷ দামোদরসংবাদ মুরারি'মুখোদিত ॥ ) 
লোচনানন্দের কাব্যে চৈতন্-তিরোধান সম্পকিত ( জগন্নাথবিগ্রহে চৈতন্তাদেবের 
বিলীন হওয়া) এবং অপরাপর কিছু এঁতিহাসিক তথ্য আছে। তবে জীবনী গ্রন্থ 
হিসাবে লোচনের রচনা জনপ্রিয় হইলেও মূল্যবান নহে । 

নরহুরি দাস সরকার £ চৈতন্যের জীবদ্দশায় ধাহারা তাহাকে উপাস্র 
দেবতা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, শ্রীথণ্ডের নরহরি দাস সরকার তাহাদের 
অন্যতম । নরহরি “গৌরাঙ্গাষ্টকালিকা' নামে গৌরাঙ্গপৃজা-বিষয়ক একাটি নিবন্ধ 
লিখিয়াছিলেন। তাহার শ্রীরুষ্ণভজনামৃত, গ্রন্থটিতে (শ্রথগুস্থ রঘুনন্দন সমিতি 
প্রকাশিত, ১৩৩৯) কয়েকটি মূল্যবান সংবাদ পাওয়া যায়__(ক) গৌরাঙ্গ কষে 
অবতার ('শ্রীরষ্চৈতন্তত্ত কৌপীনধারী দীনবেশঃ ***কেবলং প্রেমধারৈব সর্বেষামাশয়ং 
শোধিতবান্‌ আন্ুরীভাবঞ্চ চুলিতবান্? |); (খ) স্বরূপ-দামোদর কবির অন্তরঙ্গ বন্ধ 
( “চৈতন্যচারুচরণান্ুজমত্তভৃঙ্গঃ শ্রীমৎদ্বরপ ইহ মে প্রতুরাশ্রয়শ্” ) কিন্ত 
ত্বরপ-দামোদরের নির্ণীত চৈতন্যদেবের “রাধাভাবদ্যুতিস্থবলিত রুষস্যরূপত্থ* এই গ্রন্থ 
বণিত হয় নাইঠ (গ) গ্রন্থ মধ্যে অদ্বৈত অনু্লিধিত এবং নিত্যানন্দ গৌশভাবে 
স্থিত$ (ঘ) গদাধর পগ্ডিতকে রাধার অবতার রূপে গ্রহণ কর] হইয়াছে 
(রাধা শ্রীগদাধরপণ্তিতঃ এব সকলচরিত্রভাবঞ্চ প্রশস্ত শ্ৈবিখ্যাতঃ )। নরহুরি দাসই 
গদাধর পণ্ডিতকে রাধার অবতার ধরিয়া “গৌর-গদাই' মৃতির উপাসনার হুত্রপাত 
করিয়াছিলেন । 

চুড়ামণি দাস £ নিত্যানন্দের অস্থচর “কটক-উজ্জবল” ধনঞয় পঙডিতের শিক 
চড়ামণি দাস ( “নিত্যানন্্ প্রতুশক্কি ধনঞ্জয় ধরে। কটক-উজ্জল বলি কহিতেন 
তারে।' পৃঃ ৫৪) রচিত “গৌরাঙ্গ-বিজয়' গ্রন্থটিতে (রচনাকাল ১৫৪২-৫০ শ্রী 


গৌড়-বঙ্গ খণ্ড)৭৩ 


এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত ( ১৯৫৭ খ্রীঃ) কিছু নৃতন তথ্য পাওয়া যায়_ 
(ক) এই গ্রন্থে চৈতন্যদেবকে অবতার বলিয়৷ প্রমাণের চেষ্টা নাই, চৈতন্যকে মধ্যে- 
মধ্যে “বিষ্ুপ্রিয়ানাথ, বলা হইয়াছে এবং তীহার পিতৃভূমি শ্রীহট্ে গমনের বিবরণ আছে, 
যাহা চৈতগ্যভাগবতে কিংবা চৈতন্তচরিতামূতে নাই ; (খ) এই গ্রন্থে বল হইয়াছে যে, 
নিত্যানন্দের জন্মস্থান “একচক্রা” নহে, “খলপপুরঃ | নিত্যানন্দের হ্বপ্লাদেশে কবি 
তদীয় গুরু ধনগ্য় পণ্ডিত, গদাধর দাস প্রভৃতির নিকট হইতে গ্রন্থের ব্ষয়বস্ত সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন । 

জয়ানন্দ ঃ জয়ানন্দের “চৈতগ্যমঙ্গল” বৃন্দাবনদাসের চৈতন্তযমঙ্গলের পরে রচিত 
(রচনাকাল ১৫৫০-৬০, এশিয়াটিক সোসাইটি প্রকাশিত, ১৯৬১ খ্রীঃ)। কবি 
চৈতন্য, নিত্যানন্দ, তৎপুত্র বীরভত্র গোসাগ্রি ও তদনুচর অভিরাম গোসাঞ্ি এবং 
গদাধর পঞ্ডিতের অনুগ্রহভাজন ছিলেন । ক'বর পিতার নাম স্ববুদ্ধি মিশ্র (“তাহে 
বুদ্ধি মিশ্র গোসাঞ্রির পূর্বশিষ্য' । ইনিই কি রুষ্দাস কবিরাজ বণিত চৈতন্যশাখার 
স্থবুদ্ধি মিশ্র ?)। জয়ানন্দের বংশ রামোপাসক-_-“বন্দিঘটিবংশে রঘুনাথ উপাসক' 
কিন্তু “তার মধ্যে জয়ানন্দ চৈতন্যভাবক' ৷ নীলাচল-গমনের পর চৈতন্যদেবের শেষ 
জীবনের ঘটনাবলী সম্পর্কে জয়ানন্দের ধারণা স্পষ্ট নহে। জয়ানন্দের মতান্যায়ী 
চৈতন্যদেবের দেহত্যাগের কারণ (বামপদে ক্ষত__“ইটাল বাঁজিল বামপাঁএ আচন্বিতে,) 
স্বাভাবিক হইলেও চৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ ভক্তগণ ( ম্ববপ-দামোদর, পরমানন্দ পুরী, 
গদাধর পণ্ডিত ) এই বিষয়ে নীরব । জয়ানন্দের “চৈতন্য মঙ্গল' নিতান্ত লৌকিক 
ধরণের রচন।। 


1৭1 চৈতন্যপরিকর- বৃন্দাবনের ষড়শোস্বামী 


'শ্রীরূপ সনাতন আর ভট্ট রঘুনাথ। শ্রজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥' 
-_চৈতন্যচরিতামৃত (১1১)। বুন্দাবনবাসী এই ছয় গোস্বামী ছিলেন চৈতন্যদেবের 
বিশেষ পরিজন | মাধবেন্দ্র পুরীর সময় হইতেই মথুরা ও বৃন্দাবনে বৈষ্ব-সমাবেশের 
সত্রপাত হয়। চৈতন্যদেব রূপ ও সনাতন গোম্বামীকে বৃন্দাবনে ভক্কিশাস্ত্র প্রণয়ন ও 
লুস্ত-তীর্থ-উদ্ধার ক'রতে প্রেরণ করিয়াছিলেন । সনাতন, রূপ ও অনুপম ( বল্লভ ) এই 
তিন ভ্রাতা চৈতন্য ভক্ত ছিলেন। সনাতন ও রূপ কষ্ণোপাসক এবং অনুপম রামোপাসক 
ছিলেন। সনাতন ও রূপ চৈতন্য অপেক্ষা বয়ঃজ্যেষ্ঠ ছিলেন, ইহাদের কাহারও 
জন্বকাল জানা নাই। সনাতনের তিরোভাব ১৫৫৪ খ্রীঃ পর, রূপের তিরোভাব 


৭৪|পূর্বভারতীয় বৈফব আন্দোলন ও সাহিত্য . 


আরও পাচ-ছয় বৎসর পর বলিয়া অগ্রমিত হয় । গড়ে অন্ুপমের বেহত্যাগ হয় 
আঙ্ুমানিক ১৫১৫-১৬ খ্রীঃ । অস্থুপমের পুত্র জীব গোস্বামী । 

রূপ গোস্বামী £ হুসেন শাহের অধীনে কর্মনিরত থাকাকালীন রূপ গোস্বামীর 
(সধীর্‌ মালিক-্প্রতিরাজ ) এই কর়টি কাব্য রচনা করেন_ (ক) “হংসদৃত+ |" 
ধোয়ীর পবনদূতের শ্থায় মেঘদূতের অনুসরণে রচিত এই দূত কাব্যটির বিষয়-_ 
কৃষ্ণলীলা। (খ) €উদ্ধব-সন্দেশ ৷ এই কাব্যও কৃষ্কবিষয়ক । (গ) 'গীতাবলী'-- 
জয়দেবের অচ্ুসরণে রচিত পদাবলী ; বিষয়--কুষ্ণকথা। (ঘ) “বিদগদ্ধমাধবঃ | 
রচনাকাল ১৫৮১ সংবৎ- ১৫২৪ শ্ীঃ। রচনাস্থান--গোকুল (“রাধা-বিলাসবীতাঙ্কং 
চতুঃষগ্ীকলাধরমূ। বিদগ্ধমাধবং সাধু শীলয়ন্ত বিচক্ষণাঃ ॥ নন্দসিন্দুরবাণেন্দুসংখ্যে 
সংবসরে গতে। বিদগ্ধমাধবং নাম নাটকং গোকুলে কৃতম,॥ (ও) “ললিতমাধব"। 
ভদ্রবনে রচিত এই নাটকের বিষয়বন্ত কষ্ণলীলা। রচনাকাল ১৪৫১ শক ১৫২৯ 
খ্রীঃ। (প্পূর্ণং কলাচতুঃবষ্ঠ্যা লক্ষণৈর্ভষিতৈরপি। ভজন্ত শ্রিতগান্ষর্বং ধীরা 
ললিতমাধবম্‌ ॥ নন্দেযুবেদেন্দুমিতে শকাৰে শুক্রস্ত মাসম্য তিখো চতুর্ঘ্যাম্‌। দিনে 
দিনেশশ্ত হরিং প্রণম্য সমাপয়ং ভদ্রবনে প্রবন্ধম্‌॥'২৩। (5) “ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' 
গোকুলে রচিত এই গ্রন্থের রচনাকাল ১৪৬৩ শক ( “রামাঙ্গশক্র” )-১৫৪১ খ্রীঃ । 
গ্রন্থটির প্রথম তিনাট স্নোকে শ্রীরুষ্ণ, চৈতত্যাদেব ও দ্বীয় গুরু সনাতনের বন্দনা আছে। 
চৈতন্য ও রুষকে এই গ্রন্থে অভিন্ন বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছে,_হদি যন্য প্রেরণয়া 
প্রবতিতোইহং বরাক্রূপোইপি। তশ্ত হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যাদেবন্ত । (ছ) 'দানকেলি 
কৌমুদী। রচনাকাল-_১৪৭১ শক--১৫৪৯ খ্রীঃ। এই একোক্তি নাটিকাটির (ভাণিকা?) 
বিষয় রুষের ঘাটদানলীলা। এই বিষয়বস্ত পুরাণে নাই, তবে, বঙ্গদেশের লৌকিক: 
কবিত৷ ও গানে প্রচলিত ছিল (যথা, বড়, চণ্ডীদাসের “শ্রীরুষ্ককীর্ভন” )। নন্দীশ্বরে 
অবস্থানকালীন এই নাটিকাটি রচিত হয় (গতে মন্নশতে শাকে স্বরচন্দ্রসমন্থিতে । 
নন্দীশ্বরে নিবসতা ভাণিকেয়ং বিনিষিতা | )। (জ) 'উজ্জ্বলনীলমণি” । এই গ্রন্থে 
রুষ্ণলীলাভাবনা সংস্কৃত অলঙ্কারশান্তবের রসঃসরণীতে প্রবাহিত। গ্রশ্থটি চৈতন্ত- 
তিরোধানের পরে রচিত এবং ৈতন্ত-পরবর্তী বৈধ্ব-কবিগণ এই গ্রন্থের 
নিশি অন্থসারেই পদরচন! করিয়াছিলেন। (ঝ) পস্ভাবলী'। বৈষবকবিতার 
সঙ্কলিত সঞ্চয়ন। বিষয়__ব্রজলীলা। নির্বাচিত রচয়িতাদিগের মধ্যে উল্লেখ- 
যোগ্য--মাধব চক্রবর্তী, জগন্নাথ সেন, জগদানন্দ রায়, সঞ্জয় কবিশেখর, কেশব 
ভট্টাচা, কেশব ছত্রী, গোবিন্দ ভট্ট প্রভৃতি। চৈতন্যদেব-প্রোন্ত শিক্ষার্টকের 
ক্সোকগুলিও এই গ্রন্থে সঙ্কলিত হুইয়াছে। 


গৌড়-বঙ্গ খণ্ড/৭৫ 
সনাতন গোস্বামী ৫ হুসেন শাহের “দবীর্‌ খাশ,, (প্রধান মুন্দী ) সনাতন 
ছিলেন রূপের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। গোৌঁড়ে রাজদরবারে কর্মনিরত-থাকাকালীন তিনি 
মেঘদুতের “তাৎপর্য-দীপিকা নামে টীকা রচনা করেন। মহেশ্বর বিশারদের পুত্র 
সার্বভৌম ভট্াচার্ধের ভ্রাতা বিদ্যাবাচম্পতি সনাতনের গুরু ছিলেন। চৈতন্তাদেব 
সনাতনকে অত্রলিখিত বিষয়গুলি করিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন__ “ভক্ত-ভক্তি-কষ্ণপ্রেম- 
তত্বের নির্ধার। বৈষ্ণবের রুত্য আর বৈষ্ণব আচার ॥ ক্৫ভক্তি-কৃষ্ঃপ্রেম-সেবা- 
প্রবর্তন। লুপ্ততীর্ঘ-উদ্ধার আর বৈরাগ্য শিক্ষণ | __ চৈতম্যচরিতামৃত (৩1৪ )। 
সনাতনের রচনাবলী--(ক) 'বৃহদ্ভাগবতামৃত” ও ইহার টীকা “দিগব্রশিনী'। এই 
গ্রন্থের বক্তা জৈমিনী, শ্রোতা জনমেজয়, বিষয় পরীক্ষিত কর্তৃক উত্তরাকে রূপকের 
মাধ্যমে ভাগবততত্ব ( প্রেমভক্তিতত্ব ) বর্ণনা । গ্রস্থটির দুইটি খণ্ডে বিবিধ দেব ও 
মানবচরিত্রের মাধ্যমে ভক্তিকথা, প্রেমভক্তিসাধনতত্বাদি ( সগ্ুণ ও নিগুণ তক্ষতত্ব, 
সমাধি, মুক্তি, দশাক্ষর গোপালমন্ত্, অবতারতত্ব, ভগবদ্বিগ্রহের চিন্নয়তা, কের 
ভগবত, বৃন্দাবনে কৃষের প্রকাশ ইত্যাদি) বধিত হইয়াছে। গ্রন্থটির লক্ষণীয় 
বিষয় হইল-_রাধা, কৃষ্ণের প্রেয়সী গোপীমাত্র (“শ্রীরাধিকাপ্রভৃতয়ো৷ নিতরাং জয়স্তি। 
গোপ্যে। নিতান্তভগবৎপ্রিয়তা প্রসিদ্ধ ॥ )। চৈতন্যদেব সনাতনের গ্রন্থে ত্বয়ং কষ 
'জয়তি নিজপদাজপ্রেযদানাবতীর্ণো, বিবিধমধুরিমান্ধিঃ কোহপি কৈশোরগন্ধিঃ। 
গতপরমদশান্তং যন্ত চৈতন্যরূপাদ্‌, অনুভবপদমাপ্তং প্রেম গোপীষু নিত্যম, ॥*** 
দঘবদয়িতনিজভাবং যো বিভাব্য হ্থভাবাৎ, ন্থমধুরমবতীর্ণো ভক্তরূপেণ লোভাৎ। 
জয়তি কনকধাম৷ কৃষ্ণচৈতন্ত-নামা, হরিরিহ যতিবেশঃ আীশচীসুনুরেষঃ ॥ অর্থাৎ 
যিনি ত্বচরণকমলে প্রেমদানের নিমিত্ত অবতীর্ণ, যিনি বিবিধমাধুর্ষের সমুদ্র, ধাহার 
পরমদশাগত চৈতন্যরূপ হইতে গোপীপ্রেম নিত্য অনুভবের বিষয়ীভূত, সেই কিশোর 
( অনির্বচনীয়ের ) জয় হউক ।..ম্বভাবতঃ যিনি শ্বভক্রদিগের স্থুমধুর নিজভাব অনুভব 
করিয়া লোভবশে ভক্তরূপে অবতীর্ণ, সেই কনকদেহ, রুষচৈতন্য নামা যতিবেশী, 
শচীনন্দন হরির জয় হউক। (খ) ভাগবতের দশমন্বদ্ধের টিগ্লনী “বৈষবতোষনী, 
গ্রন্থটি সনাতন জীব গোস্বামীর ছার! পরিবধিত করিয়াছিলেন। (গ) “হরিভক্তিবিলাস' 
সনাতন-প্রণীত বৈফবরৃত্য ও 'বৈষবাচার শান্ত । চৈতন্যদেব সনাতনকে বৈষ্কবস্থতি- 
শান রচনা করিতে বলিয়াছিলেন এবং ত্বাহার একটি সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনাও 
দিয়্াছিলেন। এই গ্রস্থ-প্রথয়নে সহযোগী হিসাবে গোপালভট্রের নাম পাওয়া যায়। 
গোপালভট্ট-কত হরিভক্তিবিলাসের টাকার নাম “সারার্থদশিনী”। 
রদুনাথ ভট্ট (মিশ্র) ঃ তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্ট চৈতস্যদেবের আদেশে 


'শ৬/পূর্বভারতীয় বেঞ্ব আন্দোলন ও সাহিত্য 


বুন্দাবনে রূপ-সনাতনকে আশ্রয় করেন। ইনি ভাবুক, ভক্ত, স্থৃুক্ঠ ও সঙ্গীতজ্ঞ 
ছিলেন। চৈতন্তচরিতামৃত গ্রন্থ রচনার পূর্বেই তাহার তিরোধান হইয়াছিল 
'মহাপ্রতুর দত্তমালা মরণের কালে। প্রসাদ কড়ার সহ বাদ্ধিলেন গলে ॥_-চৈতন্ত- 
চরিতামৃত (৩১৩ )। ২৪ 

গোপাল ভট্ট  প্রবোধানন্দের শিষ্য গোপাল ভট্ মথুরামগ্ডলে রূপ-সনাতন- 
রঘুনাথ-কাশীশ্বর-লোকনাথ ও কৃষ্দাসের সহযোগী ছিলেন-_“ভক্তেবিলাসাংশ্চিন্ুতে 
প্রবোধানন্দস্ত শিষ্ো ভগবৎপ্রিয়স্ত । গোপালভট্টো রঘুনাথদাসং সম্তোষয়ন্‌ 
রূপসনাতনৌ চ॥ জীয়ান্থরান্ত্যস্তিক ভূক্তিনিষ্টাঃ শ্রীবৈষ্ণবা৷ মাথুরমগ্ডলেইত্র। কাশীশ্বরঃ 
কুষ্তবনে চকাস্ত শ্রীকুষণ্দাসস্য সলোকনাথঃ॥” পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ইনি সনাতন 
'গোস্বামীর হরিভক্তি-বিলাসের “সারার্থদশিনী” নামক টীকা রচন। করেন; রচনাকাল 
১৪৬৫ শক (-. ১৫৪৩ খ্রীঃ | “পঞ্চবট্‌ শক্র' )। রূপ-সনাতন-জীব গোস্বামীর পরিচয়- 
জ্ঞাপক পু'খির [ ডঃ স্থবকুমার সেন সংগৃহীত পুথি ( বর্ধমান সাহিত্য সভা সংগ্রহ । 
রচনাকাল ১৩৫২ শক-১৬০১ খ্রীঃ; লিপিকাল ১৬২০ শক-১৬৯৮ খ্রীঃ) সাক্ষ্য 
অনুমান করা যায় যে, গোপাল ভট্বর তিরোভাব ১৬১শশ্রঃ পূর্বে নহে ]। 

রঘুনাথ দ্াসঃ উন্মেষে বিকাশে ও পরিণতিতে এই চরিত্রটি ( রঘুনাথ 
দাস) আছ্ান্ত চৈতন্তভাবপ্রণোদিত। কর্মে-চিন্তায়, শিল্পে-সাহিত্যে চৈতত্যাপ্রভাবের 
'গভীরতা সনাতন, রূপ, বঘুনাথ ভট্রাচার্ধ (ভট্ট ) ইত্যাদির চরিত্রে মিলে। আর 
তাহার ত্যাগ তপন্যার আদর্শ প্রকটিত সর্বাধিক রঘুনাথ দাসের চারিত্র্যে 1২৫ 
বাল্যকাল হইতে বিষয়ে উদাস রঘুনাথের গুরু ছিলেন অদ্ধৈতের শিষ্য চৈতন্যভক্ত 
ষছুনন্দন আচার্য । চৈতন্যদেবের আদেশে রঘুনাথ হ্বরূপ-দাঁমোদরকে আশ্রয় করিয়া 
ছিলেন। তাহার প্রতি মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ উপদেশ ছিল-_গ্রাম্যকথা না শুনিবে, 
গ্রাম্যবার্তা না কহিবে। ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে ॥ অমানী 
মানদ কষনাম সদা লবে। ব্রজে রাধাকুষ্খসেবা মানসে করিবে ॥ --চতন্ত- 
চরিতামূত (৩৬) । চৈতন্তদেব তাহাকে দুইটি বস্ত দিয়াছিলেন-স্শঙ্করানন্দ 
সরশ্থতী কর্তৃক বৃন্দাবন হইতে আনীত গোবর্ধন-শিলা এবং জগন্নাথের গুঞ্রা-মালা। 
চৈতন্তদেব ও শ্বরূপ-দামোদরের তিরোধানের পর আত্মহত্যা হইতে নিবৃত্ত করিয়া 
রূপ ও সনাতন বুন্দাবনে রাধাকুণ্ডের তীরে তাহাকে আপনাদের নিকট রাখিয়া- 
ছিলেন। রঘুনাথ দাসের “অভীষ্ট কুচন'-এর অন্তিম শ্লোক ইহার স্বীকৃতি আছে__ 
“যৎপাদান্থুজযুগ্মবিচ্যুতরজ:সেবাপ্রভাবাদহং, গান্ধর্বাসরসীগিরীন্দ্রনিকটে কষ্টোইপি 
-নিত্যং বসন্‌ | ততপ্রেয়োগণপালিতে৷ জিতম্ধাধারামৃকুন্দাভিধা, উপগায়ামি 


গৌড়-বঙ্গ খণ্ড ৭৭ 
শৃণোমি মাং পুনরহো শ্রীমান্‌ স রপোহবতু ॥?। রঘুনাথের জন্ম ও মৃত্যু সময় অজ্ঞাত । 
পরা্ঘনাশ্রয়চতুর্দিশক'-এর ৪ সংখ্যক শ্লোক হইতে কেবল জানিতে পারা যায় যে,তিনি 
রূপ, সনাতন ও রঘুনাথ ভটের পর দেহত্যাগ করেন। চৈতন্য-জীবনের শেষ অষ্ঠাদশ 
বৎসরের লীলার তিনি ছিলেন ভাগ্ারী-_“চৈতন্যলীলারত্বসার, ্বরূপের ভাগ্ার, 
তি'হো খুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে” রঘুনাথ দাসের রচনাবলী-_-“চৈতন্াষ্টিক', “গৌরাজ- 
স্তবকল্পবৃক্ষ' 'মুক্তাচরিত্র” “দানকেলিচিস্তামণি”, স্তব ও প্রার্থনা শ্লোকাবলী (স্তব- 
মালায় সঙ্লিত । বহরমপুর | ২য় সং। ১৯২৩ খ্রীঃ )। 

জীব গোস্বামী 8 রূপ-সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র জীব গোম্বামী রূপ-গোম্বামীর 
শিশ্ত ছিলেন।২৬ গোঁড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে জীব গোত্বামীর বিশেষ অবদান আছে। 
রূপ ও সনাতন বৈষ্ঞবচধা, সাধনবিধি ও অধ্যাত্চিস্তার পথপ্রদর্শক ছিলেন। 
জীব গোস্বামী ভারতীয় দর্শনের আলোকে বৈষ্ণবীয় অধ্যাত্মচিস্তাকে প্রতিফলিত 
করিয্া গৌড়ীয় বৈষ্ঞবধর্মের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিলেন, তাহার লিখিত ছয়টি' 
সন্দর্ভে ( তত্বসন্দর্ত, ভগবৎসন্দর্ত, পরমার্থসন্দর্ড, শ্রীরুষ্ণসন্দর্ত, ভক্তিসন্র্ত ও 
পরমাত্মসন্দর্ত )। “ষট্‌ সন্দর্ভ' ব্যতীত তিনি ভাগবত ( “ক্রমসন্দর্ত” ) ব্রহ্মসংহিতা, 
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জলনীলমণির টাকা রচনা করিয়াছিলেন । জীব গোস্বামীর 
শ্রেষ্ঠ রচন! 'গোপালচম্পৃ* (নিত্যন্বরপ ব্রশ্থচারী প্রকাশিত। বৃন্দাবন, ১৯৪৫ 
সংবৎ। এই সংস্করণ অনুসারে গ্রন্থটির “পূর্ব বিভাগ” ১৬৪৫ ও “উত্তর বিভাগ, 
১৬৪৯ সংবতে রচিত হয় )। «গোপালচম্পৃ-র বিষয়বস্ত হইল--কুফচের ব্রজলীলার 
সহিত গোলোকের নিত্যলীলার এক্যস্থাপন। 


॥৮৪ চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণবসন্প্রদায় ও গুরুবাদ 


চৈতগ্ক-তিরোধানের পর ব্রজমগলে গোম্বামীদের এবং গৌড়-বঙ্গে নিত্যানন্দ-অ্বৈতেঃ 
প্রাধান্য, এই ছুই ভিন্নমুখী বৈষ্বচিন্তার ধারাকে মিলাইয়! দিবার প্রয়াস লক্ষিত 
হয় কষা কবিরাজের 'চৈতত্যচরিতামবতে-_“জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।' 
জয়াছৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ শ্রীরূপরঘুনাথ পদে যার আশ | চৈতন্যচরিতামৃত 
কহে কষত্দাস |” (১।১)। 

নামোপদেশ দিয়! চৈতন্কদেব জনসাধারণকে ঈশ্বরমুখী এবং তাহাদের জীবনের মান 
উন্নত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাহারই নির্দেশে বৃন্দাবনে কূপ এবং সনাতন মাধবেন্্ 
পুরীর আরন্ধ কার্ধ চালাইয়াছিলেন এবং বৈষ্ণবশান্ত্াদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন । 
বঙ্গদেশে এই জাতীয় কার্ধ করিতে অন্থগামীদের প্রতি চৈতন্যদেবের কোন নির্দেশ 
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ছিল না। চৈতন্যতিরোধানের পর বঙ্গদেশে কষ্ণবিগ্রহ (তথা, জীব গ্রোহ্থামীর 
্বীকতিতে ব্রজে এবং বঙ্গদেশে রাধা! ও কৃষ্ণের যুগলমৃত্ির ) প্রতিষ্ঠার স্ত্রপাত 
হইয়াছিল এবং বৈষ্ণব মহান্তেরা' একাধারে বিগ্রহ-সেবক ও দীক্ষাগ্ুরুপদ অধিকার 
করিয়াছিলেন । চৈতন্যদেব দ্বয়ং কাহাকেও দীক্ষা দেন নাই । যৌড়শ শতক শেষ 
হইবার পূর্বেই গোঁড়ীয় 'বৈষাবসমাজে গুরুবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । “রুষ্ণ যদি 
রূপা করে কোন ভাগ্যবানে । গুরু অন্তর্ধামীরূপে শিখায় আপনে ॥' _-চৈতম্তচরিতামৃত 
(২২২)। সনাতন, রূপ ও জীব ক্রমান্বয়ে গুরু-শিত্য ছিলেন। ইহারা কেহই 
ব্রাঙ্মণ নহেন । ষযৌোডশ শতকের শেষভাগে বুন্দাবনে নিষ্ঠাবান ব্রাঙ্ষণ গোপালভট্‌ই 
প্রধান দীক্ষাগ্তর ছিলেন। সনাতনকে শিক্ষাদান-প্রসঙ্গে চৈতন্যদেব মানবস্গুরুকরণের 
উপর গুরুত্ব আরোপ করেন নাই- “জীবে সাক্ষাৎ নাহি তাহে গুরু চৈত্য রপে। 
শিক্ষাণ্ডর হন রু্ণ মহান্ত শ্বরূপে ॥? স্পচৈতন্চরিতামূত (১।১)। অর্থাৎ, চিত্ত জাগিলে 
মহান্তরূপে (সে মানব-রূপেই হউক কিংব! চৈত্য ব! চিত্তের অধিষ্ঠাতা অন্তর্যামীরূপেই 
হউক) কৃষ্ণই জীবকে শিক্ষাদান করেন। এই ঙ্োকানুসারে বল! যাইতে পারে যে, 
'চৈতন্তদেব ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে সাক্ষাৎ সংযোগের পক্ষপাতী ছিলেন এবং এই 
বিষয়ে গুরুর কোন ভূমিকা নাই । কিন্তু বৃন্াবনী ভক্তিশাস্ত্র-অনুসারে ভগবান হইলেন 
রাধাকুষ্জ এবং এই রাধারষ্ণলীলার সহায়ক হইলেন শ্রীগুরু ৷ রাগাত্মিকাঁঁভক্তি মতে 
লীলাসহায়িকা হইলেন গোপী বা সখীগণ এবং ব্রাগান্ুগ। ভক্তি অনুসারে গুরু 
হইলেন সখী-সহায়ক অর্থাৎ “মঞ্জুরী” । রাগাত্মিকার সখী অপ্রাকৃত বা আদর্শ কিন্ত 
রাগানুগার “মঞ্জরী' প্রাকৃত । গুরু বা মঞ্জুরীর কপা ব্যতীত কৃষ্ণসেবারসাম্থাদনের 
কোন উপায় নাই-_-“গোপী অনুগতি বিন! এশ্ববজ্ঞানে। ভজিলেহ নাহি পায় 
ব্রজেন্দ্রনন্দনে ॥-_-চৈতন্যচরিতামৃত (২/৮)। রঘুনাথ দাসের “বিলাপ-কুন্থমাঞলি” ও 
প্রার্থনামবত'-এ মঞ্জরী-অচুগামিতার কথা স্পষ্ট । রঘুনাথ দাস আপনাকে শ্রীরপরতি- 
মঞর্ধোরজ্ঘি.সেবৈকগৃর্ন বলিয়াছেন । এই মঞ্জরীতত্ব কবিকর্ণপূরের “গৌরগণোদেশ- 
দীপিকা-"য় চূড়ান্ত হইয়াছে ( যথা, রূপ-রূপ-মঞ্জরী, সনাতন-লবঙ্গ-মগ্জরী ইত্যাদি । 
পরবর্তীকালে কুষ্দাস কবিরাজ-্কন্তুরী-মঞ্জরী, জাহ্বাদেবী-অনঙ্গ-মঞ্জরী 
হইয়াছেন )। লক্ষণীয়, “পঞ্চতত্ব+-এর কেহই “মঞ্জরী' নহেন, ভগবানের অংশ স্বরূপ । 

বুন্দাবনের বড়গোম্বামীদের সর্বাধিকার শ্বীরুত হইলেও তীহাদের প্রভাব 
বঙ্গদেশে বিশেষ পড়ে নাই। চৈতন্-তিরোভাবের পর খড়দহ, শাস্তিপুর ও শ্রীথও 
এই তিন স্থানে গুরুসম্প্রদায়ের প্রবর্তন হয়। চৈতগ্ত-তিরোভাবের পূর্বেই 
কুষ-বলরামের অবতার রূপে গোরাঙ্গ-নিত্যাননের কাষ্ঠনিষিত যুগলমৃত্তির পুজা 
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বঙ্গদেশে আর্ত হইয়াছিল। এই পুজায় অদ্বৈতের সম্মতি ছিল। সর্বপ্রথম এই 
যুগলমূতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল আত্বুয়া-কালনায় গৌরীদাস পণ্ডিতের গৃহে। 
গৌরীদাসের ভ্রাতা হুর্ঘদাস সরখেলের ছুই কন্তাকে (বন্থধা ও জাহ্বা) 
নিত্যানন্দ ২৭.বিবাহ করিয়াছিলেন এবং বিবাহের পর খড়দহে শ্ঠামসুন্দর মৃত্তির 
সেব৷ প্রকট করিয়াছিলেন ৷ নিত্যানন্দের তিরোধানের পর বঙ্গদেশে বৈষ্বেরা 
অদ্বৈত আচার্কেই প্রধান নেতা বলিয়া মান্য করিতেন। কিন্তু বস্থধার পুত্র 
বীরভদ্রের শৈশবাবস্থা। উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই বৈষ্ণবদের মধ্যে নেতৃত্ব লইয়া 
বিভেদ দেখা দিল । বীরভদ্রের বিমাতা প্রভাবশালিনী জাহ্ুবাকেই নিত্যানন্দভক্তের! 
গোত্বামিনী ( ম! গোন্সাই ) বলিয়! মানিতেন। বীরভদ্রও জাহুবার নিকট দীক্ষাগ্রহণ 
করিয়াছিলেন ৷ এইরূপে খড়দহে নিত্যানন্দ-পত্থী জাহ্ুবা, পুত্র বীরভদ্র ও নিত্যানন্দ- 
কন্ঠ। গঙ্গার সন্তানেরা-গুরু পর্যায়তুক্ত হইয়াছিলেন। নিঃসন্তান! জানবার পোস্বপুত্র 
রামচন্দ্র কালনার অদুরস্থ বাগ.নাপাড়ার গুরুপাটের আদিপুরুষ ছিলেন । 

শান্তিপুরে অদ্বৈতচার্ধের পর প্রধান হইলেন তৎপত্বী সীতা দেবী ও তৎপুত্রগণ | 
চৈতন্তিরোধানের পর বৈষ্ণব-নেতৃত্ব খড়দহ ও শাস্তিপুর এই ছুই স্থানের গুরুবংশে 
নিবদ্ধ ছিল। শ্রীথণ্ডে (বর্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকট ) নরহরি ও রঘুনন্দনকে 
লইয়া একাটি পারিবারিক গোঠী গড়িয়া উঠিয়াছিল। শ্রীথণ্ডের প্রধান ছিলেন 
চৈতন্তের প্রিয়ভক্ত হুসেন শাহের প্রধান চিকিৎসক মুকুন্দদাস-পুত্র নরহরি দাস সরকার 
ও তৎপুত্র রঘুনন্দন দাস। নরহরি দাস সরকার গৌরাঙ্গ-গদাধর ( গৌর-গদাই ) 
পৃজার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। খড়দহ, শাস্তিপুর ও শ্রীথ্ড__এই তিন সম্প্রদায়ের 
মধ্যে খড়দহ সম্প্রদায় বৃন্দাবনের প্রভাব মানিয়া ত্রান্ষণ প্রাধান্য ও বৈষ্ণববিষ্ার পথে 
অগ্রসর হইয়াছিল। শ্রীথণ্ড সম্প্রদায়ের প্রবণতা ছিল সঙ্গীতে এবং শিল্পে। 

যোড়শ-সপ্তদশ শতকের সদ্ধিলগ্নে বঙ্গদেশ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে বৈষ্বভাবের যে 
নৃতন বন্তা আসিয়াছিলঃ তাহা! বৃন্দাবনে মিলিত তিন বৈষ্ণবকে (শ্রীনিবাস, নরোত্বম, 
শ্যামানন্দ) ফেন্দ্রু করিয়া । বঙ্গদেশে বুন্দাবনী গুরু-সরণীর প্রতিষ্ঠাতা তিনজন-- 
(ক) পশ্চিমবঙ্গে শ্রীনিবাস আচার্য; (খ) উত্তরবঙ্গে নরোতম দাস দত ; (গ) বঙ্গ- 
উড়িস্যাপ্রান্তে শ্টামানন্দ দাস ( মগডল )। ইহাদের বিবরণ “ভক্তিরত্বাকর”, “নরোত্তম- 
বিলাস", “অঙ্ুরাগবন্লী”, 'রসিকমঙ্গল' ইত্যাদি গ্রন্থে প্রাপ্তব্য। বঙ্গদেশে বৃন্দাবনী 
সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসাবে এই তিন ব্যক্তির নাম উল্লেখযোগ্য ৷ প্রসঙ্গতঃ 
লক্ষণীয়, খড়দহ, শাস্তিপুর ও শ্রীথণ্ডে গুরু সম্প্রদায়ের প্রব্তকগণ ( যথাক্রমে নিত্যানন্দ, 
অস্বৈত আচার, মুকুন্দ-নরহরি-রঘুনন্বন দাস) চৈতত্তদেবের সাক্ষাৎ সম্পকিত 
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ছিলেন। তৎপরবর্তী সময়ে বঙ্গদেশ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে বুন্দানী বৈষ্ঃবধধ্মপ্রচারক 
শ্রীনিবাস, নরোত্বম ও শ্থামানন্দ বৃন্দাবনের গোদ্বামীদের অনুগৃহীত ছিলেন । 

স্রীনিবাস আচার্য ঃ ইনি জাতিতে ত্রাক্ষণ ও শ্রীথণ্ডের নরহরি দাসের স্বেহ- 
ভাজন ছিলেন। শ্রীনিবাস গোপাল ভট্ের নিকট দীক্ষা এবং জীব গোম্বামীর নিকট 
বৈষ্ণবতত্ব শিক্ষা করিয়াছিলেন । শ্রীজীব ও গোপাল ভট্ট বৈষ্ঞবীয় বিধিমার্গের 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তদনুযায়ী তাহাদের শিশ্ব-প্রতিনিধি শ্রীনিবাস বৈষ্ণবাচারে বিধি- 
মার্গের প্রচারক ছিলেন এবং ইনি বঙ্গদেশে বৃন্াবনী গোস্বামী-গ্রস্থ প্রচারের ভার 
পাইয়াছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্ধের বিষুঃপুরের মন্পরাজসভায় ( মল্পরাজ বীর হহাম্বীর 
ও তৎপুত্র ধাড়ী হাম্বীর ) মর্ধাদাপ্রাপ্তি বঙ্গদেশে বৈষ্ণবধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি 
প্রণিধানযোগ্য ঘটনা । শ্রীনিবাসের পুত্র-কন্তা ও শিষ্যবর্গ বৃহৎ গুরু-গোষী স্থাপন 
করিয়াছিলেন । তাহার জীবখকালেই পদাবলী-কীর্ভন বিধিবদ্ধ ও সাধনভঙ্বনের 
অঙ্গরূপে গৃহীত হইয়াছিল। 

নরোতম দাস (দত্ত)? ইনি জাতিতে কারস্থ, ধনী-সন্তান, নিবাস অধুনা 
রাজশাহীর অন্তর্গত গোপালপুর গ্রাম ; পরে ইনি খেতুরী গ্রামে বাস করেন। 
নরোভিমের পিতৃব্য “পল্াবতী তীরবতি গোপালপুর নগর নিবাসি*'ীপুরুযোত্বম দত্ত' 
“গোঁড়াধিরাজব-মহামাত্য' ছিলেন। নরোতিম বৃন্দাবনে অহৈতাচার্ধের শিশ্ত লোকনাথ 
চক্রবর্তী গোত্বামীর নিকট দীক্ষা! গ্রহণ এবং জীব গোম্বামীর নিকট ভক্তিশান্ত্র শিক্ষ' 
করিয়াছিলেন । খেতুরীর মহোৎসবের ( সময় আন্থমানিক ১৫৮১-৮২ খ্রীঃ) ইনি 
উদ্টোক্তা ছিলেন এবং কীর্তন-সঙ্গীতকে ( রসকীর্তন পালা ) যথার্থ শৈল্পিক সুষমা দান 
করিয়াছিলেন। নরোত্বম ভাগবত পড়িয়াছিলেন কিন্তু তাহার একান্ত অবলম্বন ছিল 
রষজ্দাস কবিরাজের “চৈতন্তচরিতাম্ত' গ্রস্থ ( “কুষ্দাস কবিরাজ, রসিক ভকত মাঝ, 
বেহে! কৈল চৈতন্তচরিত'-স্প্রেমভক্তিচন্দ্রিক! )। নরোতম রাগমার্গায় “সখীভাব+২৮ 
-্এর সাধক ছিলেন এবং সহজিয়াদের গুরুস্থানীয় ছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন । 

শ্ামানন্দ দাস (মণ্ডল)? ইনি জাতিতে সদ্গোপ, নিবাস আধুনিক 
মেদিনীপুর জেলার খড়াপুরের নিকট ধারেন্দা বাহাছুরপুরর গ্রাম । জন্মকাল অজ্ঞাত, 
মৃত্যু ১৬৩০ গ্রাঃ। শ্যামানন্দের দীক্ষা্ডরু ছিলেন চৈতন্ত-নিত্যানন্মভক্ত আদ্মুয়াবাসী 
গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য হৃদয়ানন্দ বা! হৃদয়চৈতগ্য ৷ বুন্দাবনে শ্ঠামানন্দ জীব 
গোস্বামীর অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন । শ্ঠামানন্দের বৃন্দাবন-গমনের কথা মুব্রারি 
আচার্ধের “বিন্দু প্রকাশঃ, গ্রন্থে ( ১৬১৮ শক- ১৬৯৬ গ্্রঃ) পাওয়া যায়। নরোত্তম 
দ্বাসের মত ইনিও সধীভাবের সাধক ছিলেন। শ্রানিবাম আচার্ধের মত শ্রামানন্দও 


গৌঁড়-বঙ্গ খণ্ড/৮১ 


'ক্তিপ্রচীর করিতেন এবং তাহার প্রচার কাধের প্রধান সহায়ক ছিলেন মুরারি (সরসিক 
মুরারি/রসিকানন্দ ) দাস। শ্ামানন্দ দাসের নামে প্রচলিত কয়েকটি সাধনা-নিবন্ধ 
(“উপাসনাসার”, “ভাবমালা', “অগ্বৈততত্র, “বৃন্দাবন-পরিক্রমা”, ) পাওয়া যায়। 
গোগীজনবঞ্জভ দাসের “রসিকমঙ্গল'-এ বসিকানন্দ ও শ্ামানন্দ এবং নরহরি চক্রবর্তীর 
“ভক্তিরত্বাকর” ও 'নরোত্তম বিলাস'-এ শ্রীনিবাস-নরোত্ম-শ্যামানন্দ সম্পফ্কিত বিবরণী 
পাওয়া যায়। উড়িস্ার নৃসিংহপুর গ্রামে (ব্ডমান নাম কানপুর ) শ্মানন্দ চৈতস্ত- 
দেবের দারু-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন (প্রভাত মুখোপাধ্যায় প্রণীত “শ্বীচৈতন্তাষ্টক' গ্রস্থ, 
পৃঃ ৩২, দ্রষ্টব্য )। 

॥৯ ॥ টচতন্যদেব ও বৈষ্বপদাবলী 

“যজৈঃ সংকীর্তনপ্রারৈধজস্তি হি স্থমেধসঃ (ভাগবত ১১1৫।৩১)-_-চৈতন্যভাগবতে 
ও চৈতন্তচরিতান্থতে হরিকীতনকে অর্থাৎ নামধজ্ঞকে “কলৌ পরম উপায়” বলিয়া 
বণিত হইয়াছে । নামসঙ্কীতনের প্রসঙ্গে পদাবলী-কীত্তনের কথা আসিয়া পড়ে। 
যোড়ণ-সপ্তদশ শতকের সন্ধিলগ্রে শ্রীথণ্ডে পদাবলী-কীতন বিধিবদ্ধ এবং সাধনভজনের 
অঙ্গরূপে গৃহীত হইয়াছিল। চৈতন্-পূর্ববর্তীকালে কষ্ণকথা লইয়া পদরচনা। করয়া- 
ছিলেন, এমন তিনজন কবর নাম কর। যায়--জয়দেব, বিষ্তাপতি ও বড় চশ্ডীদাস। 
'হদ্র্মপুরাণ-এর ( মধ্যখণ্ড। ১৪ অধ্যায় ) অত্রোদ্ধত দুইটি গানও কৃষ্ণকথা| অবলম্বনে 
রচিত্-_-(ক) “স্থরুচিরহেমলতামবলম্ব্য তরুণতরুভগবস্তুম, | জগদবলম্বনমবলদ্বিতুমস্থ- 
কলয়তি স৷ তু ভবন্তুম ॥% অর্থাৎ, স্থচা হেমলতাকে অবলম্বন করিয়া সে ( সবাধা ) 
জগদবলম্বন তরুণতরু-সমূশ ভগবান (কৃষ্ণ) তোমাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য 
অপেক্ষমান । (খ) 'রসিকেশ কেশব হে। রসসরসীমিব মামুপযোজয়, রসমিব রস 
নিবহে ॥ অর্থাৎ হে রসরাজ কেশব, আমাকে রসম্সাননিম্ত রসসরশীর মত 
অঙ্গীকার কর। 

জয়দেবের গীতগোবিন্দের অনুসরণে পরবর্তী উল্লেখযোগ্য রচনা পঞ্চদশ শতকের 
উড়িস্ার কপিলেন্জ দেবের গীতিনাট্য “পরশুরামবিজয়' এবং যোড়শ শতকের রামানন্দ 
গায়ের 'জগন্নাথবল্পভ' গীতিনাট্য ও রূপগোম্থামীর “গীতাবলী'। চৈতন্মিলনের পুব 
হইতেই রামানন্দ বাগমার্গ-লাধনার সহিত পরিচিত ছিলেন বলিয়া ধারণা কর৷ যায়। 
তাহার নাটকের অনেকগুলি ক্লোক 'চৈতগ্তচরিতামত'-এ উদ্ধৃত হইয়াছে । নাটকটি 
গন্রপতি প্রতাপকত্ত্রের গ্রীতিকামনায় রচিত এবং ইহা অভিনীতও হইয়াছিল 
( "চৈতন্রচরিতামৃত') ৩।€ দ্রষ্টব্য )। বঙ্গদেশে যোড়শ শতকের শেষে গোবিন্দদ্বাস 
কবিরান্দের 'সঙ্গীতমাধব নাটকও সংস্কৃতে রচিত, কিন্ত অধুনা নাটকটি দুত্রাপ্য। 


পৃ 


৮২/পূর্বভারতীয় বৈষ্ণব আন্দোলন ও সাহিত্য 


চৈতত্তাদেবের হৃদয়ের আকৃতি চৈতন্ত-পরবর্তী কাবদের রচনাবলীকে নধরূপ দা, 
করিয়াছিল, রাধারুষ্ণলীলা-সঙ্গীতে আধ্যাত্মিকতার স্থরম্পর্শ দিয়াছিল। ব্রন্তে 
প্রেমিক বলিতে চৈতন্তপূর্বযুগে কৃষ্ণকেই বুঝাইত, গোপীরা উপলক্ষ্য মাত্র 
“স্ভাধিত-রত্বকোশ'স্এর 'বত্বচ্ছায়াচ্ছুরিতজলধৌ মন্দিরে__' ইত্যাদি ্সোকে। 
যে-কফ্ণ, তিনি যাদব কৃষ্ণ । চৈতন্তভাবনায় এই কুষ্ণই নন্দনন্দন কৃষ্ণ হইলেন এক 
তাঁহার জন্যই সম্ভবতঃ চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণবপদাবলীতে রাধা, কষে পরিবর্তে মুখ 
স্থান অধিকার করে। 

বাঙ্গালী পদকতাদের অন্যতম আদর্শ ছিলেন মৈথিল কবি বিষ্ভাপতি। মিথিলা 
কীর্ভন রচনায় ও প্রসারে বিস্তাপতি এবং রাজা শিবসিংহের নাম স্মরণীয়? অবস্ত এ 
বিষয়ে শিবপিংহের সভাগায়ক 'জয্বত'-এর নামও উপেক্ষণীয় নহে-_“তদ্গানার্থ 
বিষ্ভাপতি-কবিকৃতিনা কল্লিতান্ত ধবা যাঃ। তাসামেকোহগ্রগাতাভবদিহ জয়ত 
সংসদি শ্রীনৃপন্ত ॥ লোচনদাস (রাগতরঙ্গিণী )। চৈতন্যদেব বিষ্াপতির পদাশ্থা 
করিতেন বলিয়াই 'পঞ্চোপাসক' মৈথিল বিগ্ঠাপতি বাঙ্গালীর নিকট “মহাজন” আখ 
প্রাপ্ত হইয়ছিলেন। 

চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ প্রেরণার নবদ্বীপে, শাস্তিপুরে ও নীলাচলে ৭ 
বৈষ্ণব-পদ রচিত হইয়াছিল। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবতে এবং কুষদা 
কবিরাজের চৈতন্তচরিতাম্ৃতে কয়েকটি ধুয়া গানও পাওয়া যায়। চৈতন্যাদেৰে 
নিমিত্ই জয়দেব, বিষ্যাপতি ও বড়, চত্তীদাসের রচনায় পরিবেধিত শৃঙ্গাররস মর 
রসে রূপায়িত এবং সেইভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । বৈষ্ণব-কবিতার মধুর রস মানান 
শৃর্জার-রসের অহেতুক-আত্মনিবেদনে উত্তরণ, মানবরস এবং অধ্যাত্মরসের আশ 
সশ্মিলন-_ইহাও চৈতন্য-আবির্ভাবের ফল। সংস্কৃত ও প্রাকৃত কবিতার কালাযি 
পরিণতি, অসামান্ত বাক্পরিমিতি এবং অনন্য ভাষানৈপুপ্য বৈষবপদাবলীর বৈশিষ্ট 
এই পদাবলী কেবল রাধাকুষ্জলীলারই বর্ণনা করে নাই, বাৎসল্যাদি অপরাপর ত্র 
কাহিনীকেও আত্মসাৎ করিয়াছে । “রাধার শতবর্ষন্যাপী বিরহুই বৈষ্ণবসাহির্তে 
প্রাপ | সংস্কৃত-সাহিত্যে পুরুষের বিরহের কথ৷ আছে ( যখা-_-খাগবেদে পুরুরবা! 


রামায়ণে রামের, মেঘদূতে যক্ষের ) কিন্তু বৈষ্ণব-সাহিত্যে এই বিরহ নানীর এ 
একমাত্র রাধার । চৈতন্ত-আবির্তাবের পর গৌরবিষয়ক পদাবলীও বৈধব-কবিতা 
অন্তভূক্তি হইয়াছে। 

রাধারুঞ্খলীল। এবং রাধারুফের মৃত্ঠ বিগ্রহ চৈতন্যদ্বেকে লইয়৷ চৈতন্যাদেবের আঁ 
অন্চরকাঁ, তাহার জীবনীকারগণ এবং চৈতন্যভক্তগণ যে-অসংখ্য পদ রচনা করি! 
ছিলেন, প্রদর্শনী হিসাবে তাহাদের কয়েকটি পদাংশ নিয়ে প্রদত্ত হইল-_ 


গৌঁড়-ব্গ খণ্/৮৩ 


মুরারি গুপ্ত $ মুরারি গুপ্ত চৈতন্যের আদি অনুচর | ইনি দামোদর পত্তিতের 
অনুরোধে সঙ্গীত-রচনা ত্যাগ করিয়া কড়চাঁরচনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। 
বাংলায় ও ব্রজবুলিতে কয়েকটি পদ তাহার নামে প্রচলিত। গানগুলি হুলিখিত-_ 

(ক) “না জানিয়া মলোকে, কি জানি কি বলে মোকে, না করিয়ে শ্রবণ গোচরে । 
শ্রোত-বিখার জলে, এ তন্গ ভাপাইয়াছি, কি করিবে কুলের কুকুরে ॥ ( কৃষ্ণের 
প্রতি রাধার উক্তি); ধে) “ঘ্বত দিয়া একরতি, জ্ঞালি আইলা যুগবাতি, সে কেমনে 
রহে অযোগানে। তাহে দে পবন পুন, নিভাইল বাস হেন, ঝাট আসি রাখহ 
পরাণে ॥ ( চৈতন্যের প্রতি কবির উক্তি )। 

মুকুন্দ দত্ত ও বাসুদেব দত্ত ৫ শ্রীচৈতন্যের সমাধ্যায়ী মুকুন্দ দত্ত ও তীহার 
অগ্রজ বাস্থদেব দত্তের আদি নিবাস চটটগ্রাম। মুকুন্দ সঙ্গীতে এবং বাস্থদেব নৃত্যে 
পারদর্শী ছিলেন। মুকুন্দ ও বাস্থদেব-রচিত যথাচক্রমিক গৌরবিষয়ক দুইটি 
পদাংশ-_ 

(ক) “ঞ্িহা গুণ সোঙরি, রোয়ত শাস্তিপুর-নাথ, যব পন” নীলাচলে যাই। 
হেরইতে প্রেম-অঙ্গ, মুকুন্দমন তুলল, লগাওত লোক বুঝাই ॥ ( চৈতন্যের পুরী- 
গমনকালে অনবৈতের বিলাপ); (খ) “করিবর-কর জিনি, বাহুর স্থবলনি, দোসরি 
গজমোতি হারা । ্থমেরুশিখরে, যৈছন ঝীপিয়া বহই স্থরধূনিশ্ধারা ॥ 
( “ক্ষণদাগীতটন্তামণি' হইতে উদ্ধৃত )। 

নরহুরি দাস (সরকার) £ শ্রীধগু-স্্রদায়ের নরহরি দাস (সরকার) বিরচিত 
পদের দৃষ্টা ্ত-_ 

(ক) “ছু” মুখ হেরই, অথির ডেল দুহু তন, পরশিতে ভূঙগে ভূজে কাপ। 
 নরহরি-হবদিমাঝে, অপরপ জাগল, জলধর বিধুবর কীপ॥' [ রাধারুষের বিরহাস্তিক 
মিলনের তীব্রতা । (“রসকল্পবন্লী' হইতে উদ্ধাত)]$ (খ) “সই কত না সহিব 
ইহা। আমার বনধুয়া, আন বাড়ী যায়, আমার আঙ্গিনা দিয়া ॥' [ সখীর প্রতি 
রাধার উক্তি। ( “স্কীর্ডনামৃত' হইতে উদ্ধত )]) (গ) “গৌর-গদাধর লীলা, 
আন্ররব করয়ে শিলা, কার সাধ্য ক'রবে বর্নি। সারদা লিখেন যদি, নিরস্তর নিরবধি, 
আর সদাশিব পঞ্চানন 1 [ গৌর-গদাধর বিষয়ক পদ। (জগঘন্ধু ভদ্র কর্তৃক 
সংগৃহীত এই পদটির অকুত্রিমতা৷ নিঃসংশয়িত নহে )]। 

গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, বান্দ্দেব ঘোষ £ গোবিন্দ-মাধব-বান্থদেব 
তিনজনেই চৈতন্যদেবের লীলাসঙ্গী ছিলেন ( চৈতন্য-চরিতামৃত, ১১১ $ ২1৫01 
ইহাদের আদি নিবান শ্রীহট (মাতৃকুল )ট্টগ্রাম (পিতৃকুল ), পরে কুযারহ্ট ও 
তৎপরৈ নবদ্বীপ । গোবিন্দ ও মাধব ঘোষের পদের ছুইটি অনুক্রমিক নমুনা 


৮৪/পুর্বভারতীয় বৈফব আন্দোলন ও সাহিত্য 


(ক) “হেছগে রে নদীয়াবাসী কার মুখ চাও। বান পসানিযা গোরাচান্দেরে 
কিরাও 8" ( গৌরাজদেবের সন্ন্যাসগ্রহণ ); (খ) “নিজ নিজ মন্দিরে, যাইতে 
পুন পুন, ছুহ" দোহা! বদন নেহারি। অন্তরে উল, প্রেম-পয়োনিধি, নয়নে 
গলয়ে ঘন বারি ॥ (রাধাকুফের পারস্পরিক উৎক1)। 

বাসুদেব ঘোষ রচিত গৌর-পদগ্ুলিকে আদ গৌরচন্জ্রিক! বলা যায়-_“গৌরচন্্- 
জননা দসমস্তলীলাবিস্তারিতানি ভূব সর্বরসানি সম্তি। শ্রীবাস্থদেবঘোষরচিতানি 
পদানি যানি তান্যেব গায়তঃ বুধাঃ কিল কীর্ভনাদে৷ &' বাস্থদেব রুষ্ণলীলা এবং গৌরাজ- 
লীলার সাঘৃত্তে ষে-পদগুলি রচন! করিয়াছিলেন, সাহিত্য হিসাবে সেগুলি উচ্চান্গের 
নহে। কিন্তু যেখানে তিনি প্রত্যক্ষ অভিজতাকে কাজে লাগাইয়াছেন, সেই খানেই 
তিনি সার্থক হইম্বাছেন। যথা, 

(ক) কত কত চাদ জিনি নয়ন কমল। রমণীর চিত্ত হরে নয়ন যুগল ॥ 
(গৌরন্ধপ-দর্শনে নদীয়া-নাগরীদের ঘনোভাব ।)$ (খ) “শচীর আডিনায় নাচে 
বিশ্বস্তর রায়। হাসি হাঁসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকাম্থ॥ (গৌরপদ)। প্রসঙ্গতঃ 
উল্লেখযোগা, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ-সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষৎ-প্রকাশিত একটি সুদীর্ঘ চৈতন্যসন্ন্যাসবিষয়ক গাথা জাতীয় কাব্য পাওয়া 
গিয়াছে, তাহা বান্থ্দেব ঘোষের নামাঙ্কিত। কিন্ত ইহার প্রামাণিকতা বিষয়ে 
প.গুতমহলে মতভেদ আছে। 

বংশীবদন চট্ট £ ইনি চৈতন্যের প্রতিবেশী ও ভক্ত ছিলেন । ইহার রচিত 
গৌরপদাবলীতে প্রত্যক্ষ-দর্শনের প্রতায় বিস্তমান। যথা, 

(ক) “আলে! সই কি হইল মোরে প্রেমজালা। মে! মেনে আপন! খাইলু”, 
কেনে বা যমূনা গেল”, শয়নে স্বপনে দেখে! আলা ॥+ (যমুনার তীরে রাধিকার রুষ 
দর্শন । তুলনীয় £ জানদাস ); (খ) “কেবা হেন জন, আনিবে এখন, আমার 
গৌর রায়। শাশুড়ী-বধূর, রোদন শুনিয়া, বংশী গড়াগড়ি যায়॥' ( চৈতন্যা- 
সন্্যাসে শচীনবিষুপ্রিয়ার বিলাপ )। 

রামানন্দ বন্ধু £ কুলীন-গ্রামবাসী রামানন্দ বস্থ মালাধর বসুর পুত্র ও সত্যত্ান্গ 
খানের স্বাত৷ ছিলেন । ইনি বাৎসল্য ও গৌর-পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন । স্বপন 
সমাগম বিষয়ক পদ-রচনায় রামানন্দ, বংলীবন এবং জানদাস্রে নাম উল্লেখযোগ্য । 
ইহাদের রচিত যথাহুক্রমিক তিনটি সমৃশ পদাংশ-_ 

(ক) শান মাসের দে, রিমি বিমি বরিযে, নিদ্দে তচ্ছ নাহিক বসন । শ্টামল 
বয়ণ এক, পুরুধ আলিয়া! মো, মুখ ধরি করযে চুন 8৮. (খ) “কি পেখছু নিশির 


গৌড়-বগ খও/৮৫ 


গ্পনে। এক পুরুষবর, তনু নব জলধর, হাসিয়। করয়ে আলিঙ্গনে ॥ 
(গ) রজনী শ্রাবণ ঘন, ঘন দেয়! গরজন, রিমি বিমি শবদে বরিষে । পালস্কে শয়নরঙগে, 
বিগলিত চীর অঙ্গে, নি্দ যাই মনের হরিষে ॥' তুলনীয় £ [ “ত্রিভাগশেষাস্থ নিশান 
চ ক্ষণং,নিমীল্য নেবে সহসা ব্যবুধ্যত। ক নীলকণ্ ব্রজসীত্যলক্ষ্যবাগসত্যকঠাপিত- 
বাছবন্ধন! ॥*স্কালিদাস ( কুমারসম্ভব ) ]। 

গোবিন্দ আচার্য, পরমানন্দ গুপ্ত £ চৈতন্যদেবের সমসামস্িক অনেক 
ভক্ত পদকর্ার রচনা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে হারাইয়া গিয়াছে । ইহাদের মধ্যে 
গোবিন্দ আগার্ঘ, পরমানন্দ গুপ্তের নাম উল্লেখযোগা । “রসকল্পবল্লীতে গোবিন্দ 
আচার্ধের একটি পদ পাওয়া যায়-_ “্ঘন মেঘ বরিষয়ে বিজ্ুরি ললপে। তাহা দেখি 
প্রাণ মোর থরহরি কাপে ॥ ছোড় ছোড অঞ্চল নিলাজ মুরারি। লাজ নাহি তোর 
অঙ্গে হাম পরনারী ॥' (রাধিকার উক্তি )। 

কবিকর্ণপৃরের গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় ( 'পরমানন্দগুপ্ত যংকৃতা কুষ্ম্তবাবলী' ) 
এবং চৈতন্যচরিতামুতে (২২৫) কীর্তনীয়া পরমানন্দের নাম পাওয়া যায়। 
'পদকল্পতরূ'-তে ইহার নামে কয়েকটি পদ পাওয়া যায় । চৈততন্যচরিতাম্বতে (৩২) 
অপর একটি করুণ চরি্রের ক.1 আছে--প্রন্ুর কীর্তনীয়া ছোট হরিদাস। ইনি স্বয়ং 
পদরচনা ক্ঁতেন কিংবা অপরের রচিত পদ গান করিতেন, সে সম্বন্ধে কিছুই জান! 
ষায় না। 

চৈতন্যঙ্গীবনীকারগণ তাহাদের কাব্যগুলির মধ্যে স্থানে-স্থানে গৌরাঙ্গবিষরক 
পদ সংযুক্ত করিয়াছেন । যথা”_- 

বৃন্দাবন দাস £ বঙ্গভাষায় প্রথম চৈতন্তজীবনী-কাব্য বৃন্দাবনদাসের “চৈতন্- 
মঙ্গল'-এর দুইটি পদাংশ-(ক) “চাদি-বেদ-শির,-মুকুট চৈতন্য, পামর মূঢ় নাহি জানে । 
শ্রচৈতন্তচন্ত্র, নিতাই ঠাকুর, বৃন্দাবন দাস (তছুপদে) গানে ॥' (১1২) খ) 'মানষ- 
রূপ ধরি, গ্রহণ-ছল করি, বোলয়ে উচ্চ হরি নাম রে। শ্রীচৈতগ্রনিত্যানন্দ, 
চান্দ প্রভূ জান, বৃন্দাবন দাস রসগান রে ॥ (১1১) । 

লোচন (লোচনানন্দ) দাস ঃ ইনি অধিকাংশই রূপান্থরাগের পদ 
রচন! করিয়াছিলেন। লোচনের ভাব সরল, ভাষা গ্রাম্য, ছন্দ লৌকিক। দৃষ্টান্ত 
দেওয়! যাইতেছে-_ 

(ক) "জয় জয় অই্বৈত আচার্য দায় । খার হুহস্কারে গৌর অবতার হয় ॥' 
() “আর শুস্তাছ আলো সই গোরাভাবের কথা । কোণের ভিতর কুলবধূ কান্দা 
আকুল তথা ॥” 


৮৬/পূর্বভারতীয় বৈফব আন্দোলন ও সাহিত্য 

জয়ানন্দ £$ জয়ানন্দের “চৈতন্তমঙ্গল'*্এর ছুইটি পদ্াংশ (যথাক্রমে, আদি ।৬$ 
প্রকাশ ।১৫)_(ক) “মহাভাগবত সঙ্গে, হরিসঙ্কীর্তন রে, বিষু-যজ্ে যজিব সংসার । 
হরিনাম চিন্তামণি, সভারে দিবেন জানি, কলিগ্রহ এই প্রতিকার ॥ শুনিয়া আকাশ 
বাণী, চলিলা অমর ম'প, ধরণী চলিয়া প্রেমানন্দে। চৈতন্যমঙ্গলগীত, ত্রিজগৎ 
আনন্দিত, জয়ানন্দ রচে নানা ছন্দে ॥' ; (খ) “কৃষ্ণের ভজন ভিন্ন সভে নাঞ্চি 
জানি। জে জেমন তারে তেমন দেব চক্রপাঁণি। জাহার কটাক্ষে কোটি ব্রদ্ষা 
হএ পাত। জাহারে ভজিলে জীব হএ জগন্নাথ ॥ চৈতন্ত-মঙ্গল গীত গাএ 
জয়াপন্দে। মন রহ রুণ পদান্ুজমকরন্দে ॥” 

কৃষ্ণদীস কবিরাজ 8 বষ্দাস কবিরাজ তাহার “চৈতন্ঘচরিতামৃত, গ্রন্থে “যথা 
রাগঃ” বলিয়া কয়েকটি স্বরচিত পদ সংযুক্ত করিয়াছেন । যেমন (ষথাক্রমে, ১১৩ 
৩২০)১স্” 

(ক) 'পাইয়৷ অমুত পনী, পিয়ে বিষগর্ত পানি, জন্মিয়া সে কেনে নাই মৈল? 
শ্রসৈতন্ত নিত্যানন্দ, আগা? অদবৈতচন্ত্, শ্বনপ রূপ রঘুনাথ দাস। -ইহা। সবার 
শ্রীচবণ, শিরে বন্দি নিঙ্গধন, জন্মলীল! গাইল রুষ্*দাস ॥” ; (খ) “কান্ত সেবা স্থখপুর, 
সঙ্গম হৈতে স্থমধৃব, ভাতে সাক্ষী লক্ষ্মী ঠাকুরাণী। নারায়ণের হদে স্থিতি, তবু 
পাদ "বায় মতি, সেবা করে দাসী অভিমানী ॥ এই বাধার বচন, বিশুদ্ধ প্রেমের 
লক্ষণ, শ্রান্থাদয়ে শ্রীগৌবাঙ্ষ বায়। ভাবে মন অস্থর, সান্বিকে ব্যাপে শরীর, মন 
দেহ ধরণ না যায় | বজের বিশুদ্ধ প্রেম, যেন জদ্থুনদ হেম, আত্মন্থখের যাহে নাহি 
গন্ধ । লে প্রেম জানাইতে লোকে, প্রহ্ব কৈল এই ক্সোকে, পদে কৈল অর্থের 
নির্বন্ধ ॥ 

নিত্যানন্দ, অদ্বৈত এবং গদাধর-_এই তিন প্রধান চৈতন্যপরিকরের প্রভাবও 
প্দকতাদেব উপর পড়িয়াছল। পদাবলীতে সখ্যভাবের ধারা নিত্যানন্দের প্রভাবেই 
আসিয়াছিল [ “নিত্যানন্দের গণ যত সব ত্রাসখা। শঙ্গ বেত্র গোপবেশ- -শিরে 
শিথি পাখা ॥+_( চৈতন্তচরিতামত ১1১১) ]1 বাসুদেব ঘোষও নিত্যানন্দের সঙ্গী 
ছিলেন। 

বলরাম দীস £ বাহ্থদেবের পর বাৎসল্যরসের পদকার নিত্যানন্দভক্ত বলরাম 
দাস [ “বলরাম দাস রুষ্ঞপ্রেমরসাত্থাদী । নিত্যানন্দ নামে হয় পরম উক্মাদী ॥' 
( চৈতস্চরিতামৃত, ১১১) ] “হাটপতন' রূপকেরও ইনি পথিরুৎ। বলরাম দাস রচিত 
পদের দৃষ্টান্ত-_ 


(ক) “বলরাম দাসের বাণী, শুন ওগে নন্দরাশী, মনে কিছু না ভাবিহ ভয়। চরণের 


গোৌড়-বঙ্গ থও/৮৭ 


বাধা লইয়া, দিব মোরা যোগাইয়াঁ, তোমার আগে কহিল নিশ্চয় ॥ [ বাৎসল্যরসের 
পদ ]) (খ) “কিশোর বয়স কত বৈদগ ধ ধাম। মৃবতি মরকত অভিনব কাম ॥ 
প্রাতঅঙ্গ কোন বিধি নিরমিল কিসে। দেখিতে দেখিতে কত অমিয়। বাঁরষে ॥, 
[ বপান্থরাগের পদ ]) (গ) “হাট করি পরিবঙ্গ, রাজ] হৈল নি'্আানন্দ, পাষগুদলন 
দীশাবানা ৷ পসারী শ্রীবশ্বন্তর, সঙ্গে লয়্যা গদাঁধর, আচার্ধ চত্বরে বিকে-কিনে।, 
[ 'হাটপত্তন” রূপকের পদ ]। 

জ্ঞানদাস £ জ্ানদাস (নিত্যানন্দের গণভৃক্ত হইলেও ) জাহ্মবা দেবীর অনুচর 
ছিলেন । পদ্দাবলী রচনায় চত্ডীদাসের পরেই ইহার খাঁত। জ্ঞানদাসের রূপালরাগ 
বিষয়ক কয়েকটি অবিম্মরণীয় পদ্চাংশ__ 

ক) “রূপেত্র পাথারে আখি ডূবি সে রহিল | যৌবনের বনে মন হারাইয়৷ গেল ॥। 
(খ) “বপ লাগ আখি ঝুরে স্টণে মন ভোর । প্রত অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ 
মোব 11; ( গ) কালার কপালে চাদ, চন্দনের ঝিকিনি'ক, কেবা দল ফাগ্ু রঙগিয়া। 
সতের পাতে কেবা, কালিন্দী পুজিয়াছে, জবা! কৃম্থম তাহে দিয়া | 

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, চণ্ডীদাসের নামে আর একটি প্রচলিত পদের (“অজু কেগে! 
মখলী বাজায় ইত্যা্দ ) শেষাংশে 'রাধাভাবদ্যতিস্থৃবলিত' চৈতন্রদেবের প্রতি 
ইন্গীত সুস্পষ্ট -- “আজু কেন দেখি বিপরীত । হবে বুঝি দ্লৌোহার চরিত ॥ চণ্ডীদাস 
“নে মনে হাসে। এব্প হইবে কোন দেশে ॥ (বৈষ্ঞবপদাবলী। কলিকাতা 
বিগ্বৰিষ্ঠালয়। 

ণিত্যানন্দ-ভক্ত কিংবা তাহার রুপাধন্য একাধিক পদকর্ভার পদ “ক্ষণদাগীতচিস্বা- 
মণি', 'পদকল্পতর' ইত্যাদি গ্রন্থে সম্কলিত হইতে দেখা যায়, তন্মধ্যে, কয়েকজনের 
নাম উল্লেখ করা যাইতেছে । কুমারহট্রবাসী সদাশিব কবিরাজ ও তংপুত্র পুক্রযোত্তম 
উওয়েই নিত্যানন্দের অন্ুচর ছিলেন। পুরুষোত্বম “হরিভক্তিতবসংগ্রহ' সম্বলন 
| 'নিত্যানন্দপদদ্বন্বমকরন্দমধূত্রতাঃ ৷ তেষাং দাসানুদাসোহসী পুরুষোত্তমশর্মকঃ |? ) 
করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি চৈতন্য অথবা নিত্যানন্দ বিষয়ক একটি পর্দও রচনা করেন 
নাই। পুরুযোত্তমের পুত্র দেবকীনন্দনের প্রসিদ্ধি বৈষ্ণব-বন্দনার জন্য । ইহার রচিত 
অধিকাংশ পদই চৈতন্য-বিষয়ক | মল্লভূমবাসী পরমেশ্বর দাসের পদ চণ্ডতীদাসকে ম্মরণ 
করায় (“পরধেশ্বব দাসে কয় শুন রসবতী। বাশির কোন দোষ নাঞ্ কালিয়ার 
বুগতি ॥') | অপরাপর নি গ্যানন্দ-বন্দনার কবি-্”আত্মারাম দাস, আচার্য চক্র, ছিজ 
গঙ্গারাম, চন্দ্রশেখর দস প্রভৃতি। 

অদ্বৈত আচার্ধের শিষ্য (অনন্ত দাস ও অনস্ত আচার্য) উভয়েই বাংল! এবং 


৮৮/পূর্বভারতীয় বৈষাব আন্দোলন ও সাহিত্য. 


ব্রজবুলিতে পদ রচনা করিয়াছিলেন | যথা,_ক) কুঞি'ত কেশ বেশ কুন্তুমাবলি শির 
পর শোভে শিখি-টাদকি ছাদে । অনস্তদাস পন” অপরূপ-লাবণি সকল যুবতি-মন পড়ি 
গেও ফাদে ॥'; (খ) “কে জানে কিসের দান, কিবোল বলিলে কাচ, অন্ত হৈতে 
আমি ভাল জানি। যদি বল আন বোল, মাথায় ঢালিব ঘোল, হাসিল! অনন্ত পন্থ" 
শুনি॥ ( পদটিতে শ্রীরুষ্ণকীর্তনের রেশ শোন! যায় )। অধৈতাচার্ধের অপর শিশ্ত 
শ্টামদাস আচার্য রচিত অদ্বৈতবন্দনা-পদ পাওয়া যাত্ব। গদাধর পণ্ডিতের ছুই প্রধান 
শিষ্য, নয়নানন্দ ও শিবানন্দ চৈতন্ত-বিষয়ক পদ রচন। করিয়াছিলেন । “অভিনব 
সংকবি' জগন্নাথ দাসের পদে চৈতন্ত-সাক্ষাৎ সম্পর্কের চিহ্ন বিদ্যমান-ক্রক্ষ-পুরন্দর 
দিনমণি-শঙ্কর, যে! চরণান্বজ সেবে নিরস্তর । সো হরি কৌতুক, ব্রজবালক সাখে, 
গোপনাগরী অভিলাষ! রে ॥। 

শ্রীবপ্ডের নরহরি, রঘুনন্দনের শিশ্কা-প্রশিষ্যগণ বৈষ্ণব-পদাবলীর একটি বিশিষ্ট 
রীতি গড়িয়া তৃলিয়াছিলেন। যোড়শ শতকের বৈষব পদকর্া্গের মধ্যে ধাহারা 
বিশিষ্ট, তাহারা সকলেই শ্রীধগুবাসী অথব! শ্রীধগু-সম্প্রদায়তৃক্ত । যশোরাজ খান, 
কবিরঞ্জন (ছোট বিষ্তাপতি ), কবিশেখর (১৬ শতকের শেষার্ধ), রায়শেখর 
(১৭ শতক) প্রভৃতি পদকর্ভাগণ সকলেই শ্রীণ্ডের অধিবাসী । 

প্মাবলী-কীর্তনরীতি প্রতিঠিত হইলে 'রফ্মঙ্গল'৩০ পাঁচালীর জনপ্রিয়তা সন্কীর্ণ 
হইতে থাকে। অবশ্য, কৃষ্ণলীলার অন্ুদরণে পদকীর্তনেও ধারাবাহিকতা আদিল । 
সাহত্য, সঙ্গীত এবং অধ্যাত্মভাবনা--পদাবলীতে এই ত্রিধারাব ত্রিবেণীসঙ্গম 
হইয়াছে। পদকীত্নকে বিশিষ্ট সঙ্গীত-শিল্লে উন্নীত করিয়াছিলেন শ্রীথণ্ডের নরোত্ম 
এবং তীয় মার্দঙ্গিক দেবীদাস। প্রথম দিকের্স পদাবলী-বিধানে পদকতার ভূমিক। 
ছিল রাধার সথী অথবা! কৃষ্ণের দূতী । পরবর্তীকালের পদকর্তাগণ “মঞ্জরী” এবং ইহারা 
মুখ্যতঃ তিন সম্প্রদায়ের অন্তভূক্ত-_ভ্রীনিবাস-সম্প্রদায, নরোত্তম-সম্প্রদায় এবং গদাধর 
পণ্ডিত-সম্পরদা়। শ্রীনিবাস-সম্প্র্ধায়ের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য পদকর্তা হইলেন-_ 
গোবিন্দধাস (সেন ) কবিরাজ, তদীয় অগ্রজ রামচন্দ্র কবিরাজ এবং গোবিদ্দ-পুত্র 
দিব্যসিংহ ; গোবিন্ধ্দাস চক্রবর্তী (বীর হাম্বীর ও ধাড়ী হাম্বীরের নামে প্রচলিত 
পদগ্তলির রচিত! বলিয়া অন্থমিত ) ? গতিগোবিন্দ (শ্ীনিবাসের পুত্র); যছুনন্দন দাস 
প্রভৃতি । “রসনারোচনশ্রব্ণবিলান রুচির পদ'-কর্! জীব গোস্বামীর অস্ুগ্রহভাজন 
“কবিরাজ, বিভ্ভাপতির 'রসপুরঃ'*ক গোবিন্দদাস বহু পদ রচন। করিয়াছিলেন । আ্মাধ্যে 
উল্লেখযোগ্য--/ক) অধনারীশ্বর-্বন্দনা ( বৃন্দাবন দাসের 'রসনিধাস-নামক পদসংগ্রহে 
সন্কলিত। পর্টি কবির বৈধাব হইবার পূর্বে রচিত।)) (ধ) সঙ্ীতমাধব 


গোৌড়-বঙ্গ খও/৮৯ 


নাটকের গান (পদামৃতসমুদ্র ও পদকরতরুতে সঙ্কলিত ॥ ) ; (গ) রাম-বন্দনা (ভক্কি- 
রত্বাকরে উদ্ধাত। বৈষবপদসংগ্রহে এই জাতীয় বন্দনা বিরল | )$ (ঘ) বিবিধ বন্দনা- 
পদ ( জয়দেব-চণ্ডীদাস-বিগ্ভাপতি-চৈতন্য-নিত্যানন্দ-অইৈতাদি বিষয়ক । )) (উ) অ্ট- 
কালীয় লীল৷ (রাধাকুষ্ণ বিগ্রহ-সেবাপদ্ধতি অনুসারে বিস্তারিত। )। নরোতম- 
সম্প্রদায়ের পদকর্তা বসন্ত রায় (গৌবিন্দদাস কবিরাজের বন্ধু), শিবরাম দাস, 
রায় চম্পত্তি ৩১ প্রভৃতি । গদাধর পণ্ডিত-সম্প্রদায়ের পদকর্তা নয়নানন্দ মিশ্র, 
জনভ্ত দাস, রায় অনন্ত প্রভৃতি 1৩২ 

॥ ১০ ॥ টৈতন্যপ্রবন্তিত বৈষ্ঞবধর্মতত্তের সংক্ষিগড পরিচয় 
চৈতন্য-চরিতামুতে চৈতন্যজীবনী অপেক্ষা দার্শনিক তত্বের আলোচনাই অধিক । 
চৈতন্যপ্রবত্তিত বৈষ্ণবধর্মের সমস্ত মূল তব্ব এই গ্রন্থে সন্পবেশিত হইয়াছে । মহাপ্রভূ- 
প্রবতিত বৈষ্ণবধর্মের বিশেষত্ব হইল-__ক) ঈশ্বরের সহিত মানুষের আশীয়তা 
স্থাপন ; খে) ওঁদার্ধ ; গে) ভজনাঙ্গের সহজ-সাধ্যতা ও উপাদেয়তা। শ্রী 'ফেের 
বাকা এবং মথুরা-লীলায় এখবর্যভাবই প্রকটিত। বৃন্দাবন-লীলায় অবিমিশ্র মাধুষ 
স্তাব। চৈতন্যদেব যে-ঈশ্বর ধারণ। প্রকটিত করিলেন, তাহা হইল প্রশ্বর্ধয এবং 
ষবাধূ্যের অভিনব সশ্মিলন। শ্রীকুষ্ণ ঈশ্বরও বটেন এবং আত্ম্ীয়ও বটেন। এইখব্যভাবের 
মধ্যে যে-দুর , মাধূর্ষভাবের সম্মিলনে তাহা অপম্থত হইয়া নৈকট্য ও ঈশ্থর-ধারণীর 
সম্পূর্ণতা বিহিত হইল--এই্বরষ-জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত। এরশ্বর্ব-শিথিল প্রেমে 
নাহি মোর প্রীত | আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন। তার প্রেমে বশ আমি না 
হই অধীন ॥ আমারে ত যে-যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে । তারে সে-সে ভাবে ভজি 
এ মোর শ্বভাবে ॥, --চৈতন্যচরিতামূত (১1৪) [ “যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব 
ভজাম্যহম্‌। মম বর্মস্থবর্ন্তে মন্ুষ্যাঃ পার্থ, সর্বশঃ ॥'- গীতা (81১১) ]1 চৈতন্যদেব 
যে- ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহ! হইল- প্রেম-ভক্তি ধর্ম । ইঈশ্বরভক্তির এ্বর্য ও 
ঈশ্বর-প্রেমের মাধুর্য উভয়ই এই ধর্মে বি্যমান। সেই ভক্তিযুক্ত “উন্নত-উজ্জল- 
রস" সমর্পণ করিবার জন্যই শ্রীরুষ্$চৈতগ্তের আবির্ভাব--“অনপিতচরীং চিরাৎ করুণয়া- 
বতীর্ণঃ কলৌ, সমর্পিতু মুন্নতোজ্জলরসাং শ্বভক্তিশ্রিয়মূ। হরিঃ পুরটস্থন্দরছ্যুতি- 
কাদ্বসন্দীপিতঃ, সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ ॥+--বিদগ্ধমাধর (১1২)। এসব 
ও মাধূর্য মিশ্রিত এই অপূর্ব করুণা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বৈশিষ্ট্য। বৃন্দাবনের 
রাগাত্মিকার অন্ধুসরখে গৌঁড়ের রাগাহুগাভক্তি-_-এই সাধারণ ধারণার মনে হয় যে, 
চৈততন্ত্রপ্রবতিত বৈষ্াবধর্ম অন্থুকৃত ধর্ম মাত্র, কিন্তু, গ্রকৃতপক্ষে তাহা নহে । রাগাত্ি- 
কায় এই্বর্ধের লেশ নাই কিন্তু রাগাঙ্গ্গায় এখর্ধ ও মাধূর্ষের যুগপৎ অবস্থিতি । 
ভারতীয় বৈফাবধর্মে রাগাগুগ! ভক্তি হইল চৈতস্ভের বিশিষ্ট অবদান । 


৯০/পূর্বভারতীয় বৈষ্কব আন্দোলন ও সাহিত্য 


চৈতন্য-প্রবতিত বৈষ্বধর্মেং অপব লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হইল, ইহার উদারতা । 
যদিও বৈষ্বধর্ম হিন্দধর্মের একটি সাম্প্রদায়িক শাখা মাত্র, তথাপ, এই ধর্মে সাম্প্- 
দায়িক সঙ্ক্টীণতা নাই-__“কিবা বিপ্র কিবা স্যাসী শূত্র কেনে নয়। যেই কফ্ততববেতা 
সেই এরু হয় ॥”, অপিচ, নীচ জাতি নহে কুষ্ঃ ভঙ্গনে অযোগ্য । সংকুল বিপ্র 
নহে ভজনেব যোগ্য ॥ যেই ভঙজে সেই বড, অভক্ত হীন ছাব। রষ্-ভজনে নাহি 
জা্-কুলাদি বিচার ॥ দীনেবে অধিক দয়' কবে ভগবান। কুলীন পর্ডিত ধনীব 
বড গভিমান |॥*--চৈতন্যচবিতামূত (২।- 3 18) | কৈষ্ঃন আচার্গণ কোন সাঁপন- 
পশ্থাব (জ্ঞান, যোগ ইততণদি ) নিক্ষলতাব কাঁতন কবেন নাই এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
উপান্ত শ্ববপকেও উপেক্ষা কবেন নাই। বিছিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সমহয় স্বাপনই 
গৌড়ীয় বৈষ্ণনধর্মের 'বৈশিষ্ট্য | গোঁভীয় বৈষ্ণন্দর্গ ব্রাঙ্মণ বলিয়া কাহাকেও সর্েচ্চ 
আপন দেয় নাই, শ্বপচ বলিয়া কাহাকেও দূবে সবাইয়া বাখে নাই, হরিনাম-মহাযজে, 
সকলেরই নিমস্থ। আছে । হবিভক্তি-পলাষণ শ্পচ হবিভক্তিহীন ত্রাঙ্মণ হইতেও 
গবীযান্‌ ।৩৩ 

মহাপ্রভূ যে-ভজনাঙ্গেব উপদেশ দিয়াভিলেন, তাহা দেণ-কাল-পাত্র নিবিশেষে 
অবলম্বনীযু এবং সহজ-লাধায । বপ গোস্বামীব 'পঙ্যানলী”জে উদ্ধত চৈতন্যাদেবের 
“শিক্ষার্টক'-ই ইহার প্রমাণ_-(ক) নাম-দক্্ীর্তন হইতে কষ্ণপ্রেমোদশীম, চিত্তসু্ধি 
রুষ্ণপ্রাপ্তি এবং সেনাম্বত লাভ । “চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাপ্ননির্বাপ্ণং শ্রেয়ঃ 
কৈববচক্দ্রিকাবিতরণং বিষ্যাবধূজীবনম্‌। মানন্দান্ধির্রধনং প্রতিপদং পূর্ণাম়তান্বাদনং 
সর্বান্ম্পনং পরং বিজয়তে শ্রীরুষ্ণসন্কীর্ভনম্‌ ॥? ; (খ) রুষ্ণনামে কৃষশ ক্ত নিহিত। 
নামযচ্ছে দেশকালের নিয়ম নাই । “নায়ামকাব বন্ধা নিঙ্গসর্বশকিস্বত্রাপিতা নিয়মিতঃ 
স্মবণে ন কালঃ। এতাদুশী "তব রূপ! ভগন্নামাপি ছুর্টবমীদুশ্মিহাজনি নানগুরাগঃ ॥% ; 
(গ) বৈষব-লক্ষণ চতৃষ্টর। নামযজ্ঞাধিকাবেব যোগ্যতা । “তৃণাদপি স্থুনীচেন 
তরো'রব সহিষূ্না। অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হবিঃ ॥' ; (ঘ) বৈষঃবদিগের 
কাম্য শুদ্ধা ভক্তি । “ন ধনং ন জনং ন ক্থন্দরীং কবিতাঁং বা জগদীশ কাময়ে। মম 
জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতান্তক্তিরহৈতুকী তয়ি |) (উ আপনাকে নিত্যদাস-জ্ঞান 
ও সেবার অধিকার-প্রার্থনা | “অয়ি নন্দতমুজ কিন্কারং পতিতং মাং বিষমে ভবান্ৃধো। 
রুপয়া তব পাদগন্ধনজস্থিত-ধুলিসদৃশং বিচিন্বয় ॥' ; (চ) কৃষাপ্রেম-প্রার্থশ! । “নয়নং 
গলদশ্রধারয়! বদনং গদগদরদ্ধয়া গিরা। পুলকৈনিচতং বপুং কদা তব নামগ্রহণে 
ভবিষ্যতি ॥+) (ছা, কৃষ্ণবিরহে উদ্বেগাদ ব্যভিচারী ভাব। “যুগায়িতং নিমেষেশ 
চক্ষুষ! প্রাবৃযায়িতম্‌। শুন্তায়িত জগৎ সর্ধং গোবিন্দ-বিরহেণ মে ॥) (জ) ভক্ত 


গৌড়-বঙ্গ খও/৯১ 


রুফৈকগতি | কষ্চন্থথেই ভক্কের সুখ, কৃষ্ণে গাঢ় অনুরাগই ভক্তি । “আঙ্গিত্য 
বা! পাদরভাং পিনষ্ মামদর্শনান্মর্মহতাং করোতু বাঁ । যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো 
মত্প্রাণনাথস্ত স এব নাপরঃ 1 চৈতন্তচরিতামূত (৩1২০)। 

চৈতন্যদেবের উপদেশগুলির সহজবোধ্যতা এবং পালন-সৌকর্ষ উল্লিখিত গ্লোক- 
গুলিতে বিষ্যমান। তিনি মানুষকে পবিব্র দ্ীবনযাপনের একটি সহজ ও সরল পথ 
দেখাইয়াছিলেন, যে-পথে শান্ত্র বিধি-বিচারের জটিলতা নাই, আছে আস্তর পবিত্রতাণ 
প্রয়াস। অন্তর পবিত্র হইলে ঈশ্বর-সাধনাও সহজ হইয়া উঠে +ইহাঁও সর্বধর্মেরই 
মূল কথা ৷ বাহ্যিক আচার অঙুষ্ঠান প্রয়োক্গনীয় বটে, তবে, ইহা! উপেয় নহে, 
উপায় মাত্র । এই প্রসঙ্গে জগাই-মাপাইয়ের চিত্তসংস্কার, কাজীর মানসিক পরিবর্তন 
এবং জাতিভ্র স্থবু€দ্ধ রায়ের প্রতি মহাপ্রথ্র উপদেশ ন্মরণীয়। রঘুনাথ দাস 
গোম্বামীকেও তিনি এই সহজ উপদেশ দিয়াছিলেন-্প্গ্রাম্য কথ! না শুঠিবে, 
গ্রাম্য-শতা না কহিবে। ভাল না খাহবে, আর ভাল না পরিবে ॥ অযমানী মান্দ 
কুষ্ণনাম সদা লবে। ব্রজে রাধারুষ্-সেবা মানসে করিবে ॥--চেতন্যচরিতামু হ 
(৩৬) । নববিধা সাধনভ ক্তর (শ্রবণ, কীত্ঠন, বিষুম্মরণ, পরিচধী, অর্চন, বন্বন, দাস্য, 
সখ্য, আত্মনিবেদন) যধ্োও বিষুম্মরণের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। বঙ্গদেশে তপন মিশ্রকে 
চৈতন্যদেব সাধ্যপাধন-বিষয়ক যে-উপর্দেশ দান করিয়াছলেন, তাহার চরম কথা?) 
হইল--+শুন মিশ্র । কলিষুগে নাহি তপ যজ্ঞ। যেই জন ভজে কৃষ্ণ, তার মহ 
ভাগ্য ॥ অতএব গৃহে তুমি কুষঃ হজ গিয়া! কুটনাটি পরিহরি একান্ত হুইয়! | 
সাধ্য-সাধন-তত্ব যে কিছু সকল। হরিনাম সঙ্কীর্তনে মিলিবে সকল ॥”- চৈতন্যভাগ- 
বত (১।১০)। সংসাবীছনের প্রতিও তাহার উপদেশ সরল ছিল। গোপীনাণ 
পটনায়ককে মৃত্যুদণ্ড হইতে উদ্ধার প্রসঙ্গে মহাপ্রভুর উপদেশ ছিল,_-****এক করিঙ্ 
মোর আজ্ঞা পালন । ব্যয় না করিহ কিছু রাজার মূলধন ॥॥ রাজার মৃলধন দিঘা 
যেকিছু লভ্য হয়। সেই ধন করিহ নানা ধর্মকর্ষে ব্যয় ।॥ অসদ্ধয় না করিত, 
যাতে দুই লোক যায় ।_চৈতন্যচরিতামৃত (৩/৯)। 

চৈতন্যদে শ্বয়ং কোন বৈষ্ঞব-শাস্ত্র প্রণয়ন করেন নাই | ভক্তি-শান্ত্র, বৈষ্ঞব- 
স্বত ইত্যা্দ রচন! করিবার ভার তিনি রূপ এবং সনাতন গোস্বামীকে দিয়াছিলেন। 
ভাগবতের ভিত্তি-ভূমির উপরেই রূপ, সনাতন এবং উত্তরকালে জীবগোস্বামী গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব ধর্মের সৌধ নির্মাণ করিয়াছিলেন । অতঃপর, রূপ গোস্বামীর “ভক্তিরসামৃতসিফু+, 
'উজ্জ্বলনীলমণি', সনাতন গোম্বামীর “হরিভক্তিবিলাদ এবং জীবগোস্বামীর “যট্সন্দর্ 
প্রভৃতি গ্রস্থ হইতে গৌজী'য় বৈষ্ণবতব্ব-সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দেওয়া 
যাইতেছে । 

ব্রহ্ম ঃ পরমাত্সা ঃ ভগবান ? শ্রীকৃষ্ণ £ 'বদস্তি তত্তত্ববিদন্তত্বং যংজ্ঞানম 
দ্য়ম্‌। ব্রদ্ষেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্যাতে ॥ ভাগবত (১ ২১১)। এই 
ঞ্জোকাবলম্বনে কৃষ্দাস কবিরাজ পরতত্ব নির্ণয় করিলেন-“'যদছৈতং ত্রদ্মোপনিষদি তদপ্যন্ 
তমা, য আত্মাস্তধামী পুরুষ ইতি সোহম্কাংশবিভবঃ। বড়েম্ববৈঃ পূর্ণ! য ইহ 


১২।পূর্বভারতীয় বৈফব আন্দোলন ও সাহিত্য 


ভগবান্‌ স ম্বয়ময়ং ন চৈতন্যাৎ কুষ্ণাজ্জগতি পরতবং পরমিহ ॥' --চৈতন্যচরিতানৃত 
(১1২)। অন্বয়জ্ঞানতত্বই হইতেছে পরতন্ব। এই পরতত্ব জানমার্গে ব্রহ্ম, যোগমার্গে 
পবমাত্মাী এবং ভক্তিমার্গে ভগবান বলিয়া অভিহিত হন। বৈষ্বাচার্ধগণের মতে এই 
মদবযজ্ঞানতত হইল শ্রীরুষ্-তত্ব। পৃথকৃভাবে ব্রহ্ম, পরমাত্সা কিংবা! ভগবান বলিলে 
অদ্বয়জানতত্বের পূরণন্বরূপ বলা হয় না। এই পূর্ণ গববপই শ্রীকুঞ্চ নামে পরিকীতিত। 
ঈশ্বরঃ পরমঃ রুষ্ণঃ সচ্চিদানন্ববিগ্রহঃ | অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্ককারণকারণম্‌ ॥৮ 
-_ ত্রক্ষসংহিত1 (61১) । “বু'হ" ধাতু হইতে জাত রক্ষণ শব্দের আভিধানিক অর্থ হইতেছে 
বৃহৎ বস্ত, যিনি স্য়ং বৃহৎ এবং যিনি বড করেন-_“বৃংহতি বৃংহয়তি চ ইতি ব্রহ্ম । 
হতাদংহণস্বাচ্চ তদব্রক্ষ পরমং বিছুঃ |” --( বিষুরপুরাণ, ১1১২৫৭)। ব্রহ্ম বিবিধ 
পরাশক্তির আধাব ('পবাশক্তিবিবধৈব শ্রয়তে'--শ্বেতাশ্বতব, ৬৮ )। তিনি অনস্ত, 
শাহার অনন্তহ্থের প্রকাশ ত্বকপে, হ্বশক্তিতে ও ম্বণক্তিব প্রকাশ-বৈচিত্র্যে ৷ ব্রঙ্গের 
শাভিব্যক্তি দ্বিবিধস্মমূর্ত ও অমূর্ত (“াবেৰ ব্রহ্ষণো রূপে মৃত্তং চৈবামূর্তং চ।” 
_-বৃহদারণ্যক, ২1৩।১)। মূর্ত অভিব্যক্তিতে তিনি অনস্তরূপ ( “একোইপি সন্‌ বন্ধ! যে! 
বিভাতি।, --গোপালতাপনী শ্রুতি)। যুক্তিতর্কাতীত অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে 
ক্ষ 'অশোরণীয়ান্‌ মহতো! মহীয়ান্‌* ( শ্বেতাশ্বতর, ৩1২০ 7 কঠ, ১২1২০)। অর্থাৎ, 
একই ব্রহ্ম অনন্ত শ্বমপে বিরাজিত, পস্পর-বিরুদ্ধ ধর্মাশ্রয় ( যুগপৎ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ )। 
তবে, গুরু-লঘু ভেদে ব্রদ্মের শক্তি-বিকাশের তারতম্য আছে। ব্রক্ম অমূর্ত অভ- 
বাক্তিতে নিরাকার, নিগুঁণ, নিধিশেষ এবং অব্যক্ক-শক্তিক ( নিঃশক্তিক নহেন ), কিন্তু 
মূর্ত অভিব্যক্তিতে শুদ্ধ সাকার, সগুণ, সবিশেষ এবং ব্যক্ত-শক্তিক। সেইহেতু, 
শ্তিতে তিনি নিরাকার ও সাকার উভয়রূপেই বণধিত হইয়াছেন (“যা যা 
ক্ষতি্জল্পতি নিবিশেষং সা সাভিধত্তে সবশেষমেব। বিচারযোগে সতি হস্ত তাসাং 
প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব ॥-চৈতন্যচন্্োদয়। ৬।৬৭)। ত্র্ষ রস-দ্বর্ূপ (রসে! 
বৈ সঃ।*স্্তৈত্তিবীয়, ২1৭ 7 রম্ততে রপয়তি ইতি রসঃ। ), অর্থাৎ, ব্রহ্ম আস্বাক্য এবং 
মান্থাদক উভয়ই। রস-্বৰপেব শক্তির বিকাশ হইতেছে তাহার এশ্বর্ষের বিকাশ, 
ভগবন্তার বিকাশ। এর্ষ ও ভগবততার বিকাশে তিনি ইশ্বর বা ভগবান্‌। 
শস্করাচার্ধ ঈশ্বরকে সগুণ ব্রক্ম এবং নিপুণ ব্রচ্ধকে পরত্রদ্ম বলিয়াছেন । তিনি বিষ 
পুরাণের “বুংহতি' শব্দটি লইয়াছেন কিন্তু “বৃংহয়তি” শবটি গ্রহণ করেন নাই। 
সেইহেতু শস্করভাত্তে ত্রচ্ম নিরাকার, নিগুণ, নিঃশক্তিক। পরতত্ব-নির্য়ে ভারতীয় 
বড় দর্শনের দিদ্ধান্ত হইতেছে--প্ররৃতি (সাম্থ্যদর্শন মতে )) পুরুষ (পাতঙল-্নর্ন 
মতে ) ; পরমাণু ( ন্যায়দর্শন মতে )। পদার্থ (বৈশেধিক-দর্শন মতে) ঈশ্বর বা! সগুণ” 


গৌঁড়-বঙ্গ খও্/৯৩ 


সাকার অক্ষ (পূর্বমীমাংসা মতে )? নিগুণ, নিরাকার ব্রক্ষ ( উত্তর-মীমাংসা বা 
বেদান্ত মতে )। পাতঞ্জল-দর্শন ঈশ্বর শ্বীকার করে না। পাতঞ্জল-মতে পরতত্ব 
হইল-_-আত্মা অন্তর্যামী পুকুষ। ভক্তিবাদে পরতত্ব হইল ভগবান । এট 
ভগবান রসন্বরূপ, হ্মাধুর্ধে সর্বাকর্ষক বলিয়া তিনি “কষ” নামে অভিহিত-_ 
'কৃবিভূর্বাচকঃ শষ্োণশ্চ নির্বতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং ব্রদ্ধ রুষঃ ইত্যভিবীয়তে ॥ 
-্( মহাভারত, ৪1+১)। এই কৃষ্ণই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, সর্বকারণের কারণ, 
গ্বয়ং ভগবান্। শক্তি বা গুণের তারতম্যে তিনি অংশ কিংবা কলারূপে 
প্রকাশিত-_-“এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ রুষ্ণন্ত 'ভগবান্‌ ম্বয়মূ” --€ ভাগবত, ১1৩/২)। 
অদয়জ্ঞানতত্ববস্ত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীরুষ হয়ংসিদ্ধ, ত্বজাতীয়-বিজাতীয়-গ্বগতভেদ- 
রহিত, সর্বাশ্রয়, সর্বধাম, সর্ববিশ্বের বিশ্রাম । এই পরমদেবতা কষ্রের লীলা অনন্ত 
(“লোকবত্ত, লীলাকৈবল্যম্‌'-_বেদান্তস্ব্র, ২।১।৩৩)। নরারুতি পরত্রন্ধ শ্রীকৃষ্ণের 
এশ্বর্য ও মাধুর্য অদ্বযঙ্ঞানতবেরই অন্তর্গত এবং এই শ্ীরুষই সগ্ ব্রদ্ম ও নিগুণ ত্রন্ধ 
উভয়ই। শ্রীরুফই জ্ঞানমার্গে ব্রহ্ম, যোগমার্গে পরমাত্মা এবং ভক্তিমার্গে ভগবান । 
ঈদুশ পরতত্বকে নিরাকার, নিগুণ বল! বিধেয় নহে । শ্রীকৃষ্ণ অপ্রাকৃত দেহী, রুষ- 
দেহ প্রারৃতসত্তার বিকার নহে। নিরাকার ও নিগুণ বললে কৃষেের শ্ববপকে 
আচ্ছাদিত করা হয়। 

বেদাস্ত সুত্র-_-শঙ্কর-ভাষ্য ও ভাগবত ৫ ব্যাসপ্রণীত বেদান্ত ঈশ্বর- 
বচন। ঈশ্বর-বচনে ভ্রম (-অবস্ততে বস্তজ্ঞান), প্রমাদ (-অসাবধানতা! ), 
বিপ্রলিক্গা (-বঞ্চনেচ্ছ৷ ), করণাপৃটব (ইন্দ্রিয়ের অপটুতাহেতু ভ্রান্তি) ইত্যাদি 
দোষ নাই । উপনিষদের হুত্রগুলির মুখ্যার্থ বা প্রধানার্থই গ্রহীতব্য, শৌণার্থ বা 
অপ্রধানার্থ নহে। শহ্করাচারধ স্ত্রগুলির গৌণার্থ করিয়। উহাদিগের মুখ্যার্থ আচ্ছাদিত 
করিয়াছেন। অবশ্ঠ, শঙ্কর-কৃত এই কাধ ঈশ্বর-নির্দেশিত। পদ্পুরাণে ( ৬২1৩৮) 
শ্রীরুষ্। মহাদেবকে বলিলেন-_-ন্বাগমৈঃ করিতৈত্বঞ্চ জনান্‌ মধিমুখান্‌ কুরু । মাঞ্চ 
গোঁপয় যেন স্তাৎ স্থষ্টিরেযোত্তরোত্তর1 ॥১ স্থৃষ্টি-পরিবর্ধনের জন্যই কল্পিত তন্ত্রের দ্বারা 
জনগণকে পরতত্ব-বিমুখ করার প্রয়োজন। সেইহেতু, পল্মপুরাগে (২৫৭) পার্বতীকে 
মহাদেব বলিলেন-__“মায়াবাদমসঙ্ছান্্ং প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমূচ্যতে । ময়ৈব বিহিতং দেবি 
কলে ত্রাক্ষণমুত্তিন৷ ॥১ মহেশ্বরের এই ত্রাক্ষণ-মৃতিই হইলেন মায়াবাদী শঙ্করাচাষ। 
শঙ্কর-কুত বেদাস্তভাষ্য বিবর্তবাদাশ্রয়ী, কারণ, ব্রদ্মের ভগবত্া! দ্বীকার করিলে ব্রন্মের 
নিধিশেষস্ব প্রতিষ্ঠিত করা যায় ন!। 

আত্মপ্রণীত বেদান্ত নুত্রের মৃখ্যার্থদ্যোতক ভাস্য রচনা! করেন স্বর, ব্যাসঘেব । 


৯৪/পূর্বভারতীয় বৈষাব আন্দোলন ও সাহিত্য 


এই ভান্ত হইল-_শ্রীমদ্ভাগবত। “অর্থোহয়ং ব্র্স্ত্রাণাং ভারতার্থবিনি্র্ধঃ | 
গায়ত্রীভান্তরূপোহসৌ বেদার্থপরিবুংহিতঃ ॥' ( --হরিভর্তি-বিলাম। ১০২৮৩ ধৃশ্ঠ 
গারুড় বচন )। মহাবাক্য প্রণব-€)-এর ষে-অর্থ গায়ত্রীতে বিধৃত, সেই অর্থ নারায়ণ 
ব্রদ্জাকে বলিয়াছিলেন। ব্রহ্মার নিকট নারদ এবং নারদের নিকট ব্যাসদেব ইহা 
শ্রবণ করেন। ইহাই ব্যাসের ভাগবত রচনার প্রেরণা ৷ পপ্রজ্ঞানং ব্রহ্ম” ( ধক্‌। 
এঁতরেয় আরণ্যক ), “অহং ব্রদ্ধ অন্ম' (যজুঃ। বৃহদারণ্যক ), “তত্বমসি” (সাম। 
ছান্দোগ্য ), “অয়মাত্মা ব্রহ্ম' ( অথর্ব )_এইগুলি পরতন্বের একদেশিক ব্যাখ্যা মাত্র, 
মহাবাক্য নহে । বাসদেব বডদর্শনের বিবিধ সিদ্ধান্ত ( সাঙ্থ্য ঃ প্রকৃতি; পাতঞ্জল £ 
পুরুষ; ন্যায় ঃ পরমাণু; বৈশেধিক £ পবার্থ। পূর্বমীমাংস৷ £ সগুণ ব্রহ্ম ; উত্তরমীমাংসা £ 
নিগুণ ব্রহ্ম) পর্যালোচনা করয়া তদীয় বেদান্ত স্থত্রের খক্‌-অনুসারী ভাত 
করিয়াছেন শ্রীমদ্ভাগবতে। গায়ত্রীর ভাত্বন্বরূপ ভাগবতে সকল বেদার্ধের ব্যাখ্যা 
করা হইয়াছে ( চৈতন্তচরিতামৃত, ২২৫)। ভাগবতে পরণামবাদ সমধিত 
হইয়াছে, বিববাদ নহে । 

পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ £ বস্তর অবস্থান্তর প্রাপ্তির নাম পরিণাম । 
পরিবতিত ন! হইয়া বস্তর অবস্থান্তরবৎ প্রকাশের নাম বিবর্ভ। শঙ্করাচার্ধের মতে 
নিরাকার, নিঃশক্তিক, নিবিকার ব্রন্ধ জীব ও জগতে পরিবতিত হন ন! 7 মায়ার জন্যই 
্র্ম পারবতিত হইয়াছেন বলিয়৷ বোধ হয়। সেই হেতু জীব ও ব্রহ্ম অভন্ন। 
জানোদয়ে এই মায়। অপনোদদত হুয়। ভাগবতবাদীর! বলেন, প্রীকু্ণ অচিন্ত্য 
মায়াশক্তির প্রন্ভাবে জীব ও জগৎ রূপে পরিণত হন এবং পরিণত হইয়াও তিনি গ্থয়ং 
অবিকারী থাকেন। 

ধশবিধ প্রমাণের (প্রত্যক্গ-অন্মান-উপমান-শব্-অর্থাপত্তি-অন্ুপলব্ি-অভাব- 
সম্ভব-এঁতিহু-চেষ্টা ) মধ্যে ত্বতঃপ্রামাণ্য শ্রতিই হইল শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। শ্রুতি অপৌরুষেয় 
এবং শ্রুতি-মতে ব্রদ্ধ সবিশেষ, সবিগ্রহ। এই বিগ্রহ অপ্রারুত-_-“অপাি- 
পাদদোজবনোগৃহীতা, পশ্ঠত্যচস্ছঃ স শৃপোত্যকর্ণ: । ত্রদ্ষের স্বাভাবিক তিন শত্তি 
(পরা, অপরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ), তিনি ষড়েশ্বর্ধময় ভগবান এবং “কৃষ্গ্ত ভগবান্‌ দ্বয়মূ” | 

প্রীষেের ত্বরূপ £ শ্রীরু্ণ অঘয়জানন্বরপ | তাহার প্রকাণ ত্রিবিধস্প্র 
(জ্ঞানমার্গে ), পরমাত্মা ( যোগমার্গে ), ভগবান ( ভক্তিমার্গে )। ব্রদ্ধ রুষ্ে 
নিবিশেষ প্রকাশ, পরমাত্মা তাহার আংশিক প্রকাশ এবং ভগবান তাহার পু 
প্রকাশ। অপ্রারৃত-বিগ্রহ কৃষ্ণ এক কিন্ত অনন্তলীলার নিমিতে তিনি অনস্তন্ধণে 


প্রকাখিত হন-_-্যং গ্রীক অংশী এবং অংশ অথবা কলা-রূপে তাহার প্রাভব ও 
বৈভব প্রকাশ অনন্ত। 


গৌঁড়-বঙ্গ খণ্ড/৯৫ 
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গৌড়-বজ খও/৯৭ 


ৰ কৃষ্ণ-্বরূপ দ্বিবিধ _ (ক) শ্বয়ংরূপ ( নন্দনন্দন ); (খ) তদেকাত্মরূপ (ভাব-বেশ- 
'কুতিভেদে )7 (গে) আবেশরূপ (শক্ত্যাবেশ ; অবতাররূপে গণ্য )। ্য়ংরূপের 
লাস দ্বিবিধ--প্রাভব (দ্বিভুজ কৃষ্ণ; রাসে এবং মহিষী-বিবাহে বন্থরূপ-কষ্ণ ), 
[ভব (চতুর্ভূজজ কুষ্ঃ? বলরাম ৩৪)। তদেকাত্রূ্প ছুই প্রকার - ম্বাংশ 
অবতার-মগডলী ) এবং বিলাস ৷ ন্বাংশ-তদেকাত্মরূপ অর্থাৎ অবতার-মগুলী 
রায় পঞ্চ অবতারে (পুরুষাবতার, লীলাবতার, গুণাবতার, মন্বস্তরাবতার ও 
াবতার ) বিভক্ত। পুকুষাবতার আবার ত্রিবিধ--্প্রথম পুরুষাবতার 
ফারণাৰিশায়ী মহাবিষ ); দ্বিতীয় পুরুষাবতার (গর্ভোদশারী হিরণ্যগর্ত সহশ্রশীর্য 
) এবং তৃতীয় পুরুষাবতার ( অন্তর্যামী বিষ্ণু )। তদেকাত্মরূপের বিলাস দ্বিবিধ 
প্রাভব ও বৈভব। প্রাভব বিলাসের আদি চতুরৃর্তহ _ (অ) বাস্থদেব? (আ) সন্বর্ষণ; 
্রচ্যক় ; (ঈ) অনিরদ্ধ। এই আদি চতুবৃ্তহের পুনরায় বিবিধ (প্রতি 
ভব-বিলাসে তিনটি করিয়। ) মৃতিভেদ বর্তমান । যথা, বাস্থদেবের মৃত্তিভেদ-_ 
শব, নারায়ণ ও মাধব ; সন্কর্ষণের মুতিভেদ _ গোবিন্দ, বিষণ, মধুসথদন ; প্রছ্যয়ের 
তভেদ-_ত্রিবিক্রম, বামন, শ্রীধর ; এবং অনিরুদ্ধের মৃত্তিভেদ-_হৃধষিকেশ, পদ্মনাভ, 
র। আদি চতুবৃর্হের প্রতি দেবতার বৈভবও ছুইটি করিয়া। বান্থদেবের 
ভব-_ অধোক্ষজ ও পুরুষোত্তম ; সঙ্কর্ষণের বৈভব--উপেন্্র ও অচ্যুত। 
/য়ের বৈভব-_নৃসিংহ ও জনার্দন। অনিরুদ্ধের বৈভব--হরি ও কৃষ্ণ । আবেশরপ 
বধ-_সাক্ষাৎসঞ্চার-হেতু আবেশরূপকে মুখ্য আবেশরূপ এবং বিভূতিপ্রকাশ-নিমিত্ত 
শরপকে গৌণ আবেশরূপ বলে। 
দ্বাদশ মাসের দ্বাদশ দেবতা আদি চতুবুর্ণহের বিভিন্ন মু্তিভেদ মাত্র । যথা,_- 
শাখ ( মধুস্দন ), জ্যেষ্ঠ (ত্রিবিক্রম ), আষাঢ় (বামন ), শ্রাবণ (শ্রীধর ), ভাত 
ষিকেশ ), আশ্বিন (পদ্মনাভ ), কার্তিক (দামোদর ), অগ্রহায়ণ ( কেশব ), পৌষ 
গায়ণ), মাঘ (মাধব), ফাস্তন (গোবিন্দ ) ও চৈত্র (বিষণ )। 

নামভেদ ও” অস্ত্রভেদ হেতু আদি চতুবুণহ ও তত্তৎ বিলাসের মোট সংখ্য। 
দার্থংহিতা*-র মতে চব্বিশটি (“হয়শীর্য পঞ্চরাত্র”এর মতে যোলটি )। প্রদত্ত 
লিকাটিতে অন্ত্রগুলির সম্কেতসহ ( শ-শঙ্খ ; চ-চক্র $ গ-্গদা ; পন্লপল্স) 
চতুবিংশতি বিলাস প্রদদশিত হইয়াছে । লঘুভাগবতাম্বতের (৫1১৭৫) অভিমতে 
চত্বারে৷ বাস্থদেবাদ্যা নারায়ণনৃসিংহকৌ । হয়গ্রীবো মহাক্রোড়ো ব্রহ্মা চেতি 
দতাঃ ॥') কায়ব্যুহ নয়টি__বান্ুদেব, সন্বর্ষণ, প্রছ্যয়, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ 
খহ, হয়গ্রীব, বরাহ ও তদ্ষা। আবেশরপকে অবতারমগ্ডলীর অন্তর্গত ধরিলে 
০ 
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অব্তারের মোট সংখ্যা হয় ছয়টি-_পুরুষাবতার, লীলাবতার, গুণাবতার, মনবস্তরাৰ 
তার, যুগ্গাবতার ও শক্ত্যাবতার। ৰ 

অবতারতত্তব ঃ সাখ্যযদর্শন্রে মতে প্রকৃতি শ্বতঃপরিণামণীলা। কিন্তু প্র 
পক্ষে জড়প্রকৃতি স্থ্টিবৈচিত্র্যের কারণ হইতে পারে না। ঈশ্বরের শক্তিতেই প্রন 
কারণ রূপে গণ্য হয়। জড় প্রকৃতি গৌণ উপাদান কারণ, ঈশ্বরই স্থষ্টির মু 
(নিমিত্ত ও উপাদান উভয়ই ) কারণ। শ্রীকুষ্েের অনন্ত শক্তির মধ্যে তিনটি শি 
প্রধান__চিৎশক্তিঃ মায়াশক্তি ও জীৰশক্তি। স্বরূপে স্থিত বলিয়৷ এবং অন্তন্ন 
লীলা-বিলাসের সহায়ক বলিয়া চিৎশক্তি ম্বরূপশক্তি ও অন্তরা শক্তি না? 
অভিহিত হয়। মায়াশক্তির ছুই বৃত্তি-_গুণমায়া, অর্থাৎ, ত্রিগুণাত্সিকা ( সত্ব, রজ 
তমঃ) প্ররৃতি-স্ম্টির গৌণ উপাদান-কারণ এবং জীবমায়া, অর্থাৎ, মায়ায় 
জীবশক্তি _স্থ্টির গৌণ নিমিত্ব-কারণ। 

ভাগবতে (২৫।২০-৩২ ; ৩২০।১৪-১৫ ; ৩1।২৬।৫০) বধিত .&তত্বটি তই 
এইরূপ £ স্যপ্টি ত্রিবিধ-_(ক) প্রারুত বা মায়িক যি (ত্রদ্ধাগাদি ), (খ) অপ্রার় 
বা চিনপয়ী স্যপ্টি ( বৈকুগ্ঠাদ্দি) এবং (গ) জীবহৃষ্টি। কাল, কর্ণ, মায়া বা! প্র 
জীব (-চিৎকণ) এবং ঈশ্বর (_চিত্বস্ত)_-এই পাঁচটি হইল আদি বা প্র 
পুরুষের (-কারণার্িশায়ী মহাবিষু) বিভূতি। মহাবিধু প্ররুতিকে বিক্ষুধ করি 
প্রকৃতি স্ৃপ্টিশীলা হইল ।” প্রকৃতি হইতে মহত্ত্ব এবং মহত্বত্ব হইতে অহঙ্কার 
হৃষি। অহঙ্কার ত্রিবিধ--সাব্িক, রাঁজসিক 'ও তামসিক। সাত্বিক অহঙ্কাঃ 
বিকার হইল,--মন এবং দশেন্দিয়াধিষ্টাত্রী দশদেবতা1'। রাজসিক অহঙ্কারের বিক 
হইল, --পঞ্চ জ্ঞানেত্দ্িয় ও পঞ্চ কর্মেন্দিয়। তামসিক অহঙ্কারের বিকা 
হইল,__পঞ্চ তন্মাত্র (শব, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ) এবং পঞ্চ মহাভূত (বো 
মরুৎ, তেজ, অপ, ক্ষিতি)। মহাবিষুঃ স্বীয় সংহতি-শক্তির প্রভাবে মহত 
বিকারগুলিকে সংহত করিয়া অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের স্থর্টি করিলেন । অতঃপর, তি 
্বীয় শ্েদজলে ত্রহ্ধাপ্ডার্ধ সমূহকে পূর্ণ করিয়। ক্ষীরোদশায়ী হিরণ্যগর্ড দ্বিতীয় পুর 
অবস্থান করিলেন। 'তৎপরে, শ্রীকৃষস্প্্রন্ধা ( স্য্নার্থ ), বিষু ( পালনার্থ ) ও 
(সংহারার্ঘ),_এই ত্রিবিধ রূপ পরিগ্রহ করিলেন। ব্রদ্ষার স্থ্রিকার্য আরম্ত হই 
ীরুষ্ণ তৃতীয় পুরুষ বা! অন্তধামীরপে প্রতি জীবের মধ্যে অবস্থান করিলেন। 

সপ্টিতত্ব-আলোচনায় শ্রীকৃষ্ণের তদেকাত্মরূপের স্বা'শভৃত অবতারমণ্ডলীর ক 
আসিয়া পড়ে। এই অবতারমগুলী সংখ্যায় পাঁচটি--. 

(ক) পুরুষাবতার--অহঙ্কারাদির অধিষ্ঠাতা সন্কর্ষণ নিজ চিচ্ছক্তির ঘ 
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পিকের ইচ্ছায় (যদ্দিও চিচ্ছক্তি নিত্য এবং অস্জ্য ) গোলোক-বৈকুঠাদির স্থতি 
করেন । শ্রীরুষের বিলাসমৃতি বলরাম ; বলরামের এক ম্থরূপ হইল সন্বর্ষণ। তাহার 
অংশ বা কল! হইল কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষণ। জড়প্রকৃতি ব্রদ্ধাও সথষ্টির কারণ নহে। 
হটির জন্য পরব্যোমস্থিত সঙ্কর্ষণ প্রকৃতির প্রতি অবলোকন করেন। তিনিই 
প্রথম পুরুষ) এই পুরুষ জগংকারণ, বিরজা-না-কারণাবিশায়ী মহাবিষু। নামে 
আখ্যাত। এই কারণ-সমুদ্রের একপারে মায়ার নিত্য অধিকার, অপর পারে 
পরব্যোম--সেখানে মায়ার কোন অধিকার নাই। এই পরব্যোমেরও উপরিস্থিত 
হইল কষ্ণলোক। সন্ধিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ব, অর্থাৎ, আধার-শক্তিধামন্পে অভিহিত 
রুষ্ণম্বরূপের ধামের নাম--কৃষ্ণলোক । অভিব্যক্তি অনুসারে কৃষ্ণলোক ব্রিবিধ ( দ্বারকা, 
মথুরা, গ্োকুল ) হইলেও গোকুল বা বৃন্দাবন তন্মধ্যে মাধূর্ষ-প্রধান বলিয়া শ্রেষ্ঠ । 
শিক গোকুলে শ্বয়ংরূপে অর্থাৎ নন্দনন্দন-রূপে স্থিত। কৃষ্ণলোকের নিয়ে পরব্যোম 
-_ইহার অধীশ্বর নারায়ণ । এই পরব্যোমের অন্বর্গত জ্যোতির্ময় সিদ্ধলোক নামক 
এক ধামে শস্করাচা্-প্রোক্ত অব্যক্তশক্তিক ব্রদ্ষের স্থিতি--ইহাই ব্রদ্ষলোক ৷ 
পরব্যোম বিরজা-(-কারণ-সমুদ্র)-দ্বারা বেষ্টিত। বিরজার অপর পারে মায়া- 
ণক্তির প্রকাশ ওসংখ্য ব্রহ্ষাণ্ড। বিশ্বস্ৃপ্টির প্রধান উপাদান মায়া। কারণাব্ধিশায়ী 
মহাবিষু কষ্ণের প্রথম পুরুষাবতার ; দ্বিতীয় পুরুষাবতার হইল ক্ষীরোদশায়ী সহতশী্ষ 
হিরণ্যগর্ভ পুকুষ এবং তৃতীয় পুরুষাঁবতীর হুইল জীবান্তর্যামী বিষুঃ। 

(খ) লীলাবতার -্রক্রষের লীলাবতার অসংখ্য । তন্মধ্যে মৎস্য, কৃর্ম, 
বরাহ, নৃসিংহ, বামন প্রভৃতি দশটি প্রধান অবতার । 

(গ) গুণাবতার-স্থর্টি-স্থিতি-লয়-শক্তিযুক্ত শ্ররুষ্ণের গুণাবতার তিনটি-- 
ধা, বিষণ ও রুদ্র । ক্রদ্দ! শীষের রজোগুণান্িত স্থত্রিকারী রূপ । ভক্রিযুক্ত কোন 
যোগ্য ব্যক্তিকে রজোণ্ুণ-প্রভাবিত করিয়া শ্রী ত্রঙ্গা করেন, তদ্দভাবে তিনি 
্বযং আপন-অংশে ব্রদ্ধা-রূপী হন। পালনার্থে শ্রীকৃষ্ণের সবগুণাশ্রয়ী রূপ বিষ্ণু । এই 
বিষ অংশ, শ্রীরুষ্ণ অংশী | শ্রীষ্ণই তমোগুণান্িত হইয়া রুদ্রৰপ ধারণ করেন। 
একাদণ রুদ্র স্বন্ধপে শরীক হইতে ভিন্ন না হইলেও বিভিন্ন রূপক্রমে পৃথকৃ। রুদ্র 
খিএকের মায়াশক্রিযুক্ত তমোগুণাবেশ কিন্তু শ্রীরুষ্ণ মায়াতীত এবং গুণাতীত। 
সাত্বিক-রাজসিক-তামদিক-এই ত্রিবিধ প্রাকৃত-অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা। শিব__সত্ব, রজঃ, 
তমঃ--ত্রিগুগ-বিশিষ্ট । কিন্ধু শ্রী প্রকৃতির প্রন, সরবদ্রষ্টা, সর্বসাক্ষী । 

ঘ, মন্বস্তরাবতার--মন্বঙ্গরাবতার অসংখা। ব্রদ্ষার ১ দিন-১৪ মন্স্তর ; 
প্রতি মন্বস্তরে ১টি অবতার ; ব্র্জার আমু ১০০ বৎসর । এই হিসাবে ১টি ব্রন্ধাণ্ডে 
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১১১৪১৩০১১২১ ১০০০৪৫০৪০০০ অবতার । এইরূপে অসংখ্য ব্রদ্ষা 
অবতারের সংখ্যাও অসংখ্য । চতুর্দশ মন্বন্তরের (অত্র বন্ধনীর মধ্যে লিখিত) চু 
মন্বস্তরাবতার হইল, যথাক্রমে--যজ্ঞ (শ্থারভূব ), বিস্ু (ম্বারোচিষ ), সত্য 
(উত্তম ), হরি ( তামস ), বৈকৃ (রৈবত ), অজিত (চাক্ষুষ ), বামন ( বৈবদ্বত 
সার্বভৌম (সাবর্ণ), খবভ (দক্ষসাবর্ণ ), বিঘকৃসেন (ক্রদ্ষসাবর্ণ ), ধর্মটে 
( ধর্মসাবর্ণ ), স্থধাঁম ( কদ্রসাবর্ণ ), যোগেশ্বর ( দেবসাবর্ণ ), বৃহতাঙ ( ইন্দ্রসাবর্ণ 

(উ) যুগীবতার সত্য, ব্রেতা, ্বাপর, কলি এই চারিযুগে শ্রীকৃষ্ণ বি 
রূপ পরিগ্রহ করেন এবং চারি যুগের যুগধর্ম বিভিন্ন । ততব্বজ্ঞ ব্যক্তিজন স্বরূপ ও তা 
লক্ষণ বিচার করিয়া! অবতার-নির্ণয় করেন। সত্য যুগে ভগবান শ্ুকুমৃতি, চতুর 
জটিল, বন্ধলান্বর, কৃষ্ণাজিন-উপবীত -রুদ্রাক্ষমালা-দণ্-কমগ্ুলুধারী? সত্যযুগের যুগরধ্ম 
ধ্যান বা তপন্তা! | ত্রেতায় ভগবান রক্তবর্ণ, চতুর্স্ত, ত্রিমেখলাধারী, পিঙ্গলকেশ, বে 
ধেক্‌-যজুঃ-সাম)-ময় দেহ, মাল্য ও যজ্ঞের পাত্রধারী ; ভ্রেতায় যুগধর্ম_যাগয: 
দ্বাপরে ভগবান শ্ঠামবর্ণ, পীতবসন, চক্রধারী, কৌগ্তভাদি চিহ্নযুক্ত ; ছাপ! 
যুগধর্ম__পরিচর্ধা, রুষ্যার্টদ । কলিযুগে ভগবান পীতবর্ণঃ যুগধর্ম_নাময, 
“আসন্‌ বণান্ত্রয়ে? হাম্ত গৃহৃতোহহুযুগং তনৃঃ । শুর! রক্তস্তথ গীত ইদানীং রুষ্ণ 
গতঃ ॥ “কতে যদ্ধ্যায়তে। বিষণ ত্রেতায়াং যতো! মখেঃ। ছাপরে পরিচর্যা 
কলো তদ্ধরিকীর্তনাৎ ॥১__-ভাগবত ( ১০1৮৯ ; ১২1৩1৫২ )। 

শত্ত্যাবতার -_-উপরিলিখিত পাঁচটি অবতার শ্রীকৃষ্ণের স্বাশ অব 
মণ্ডলীর অন্তর্গত । শ্রীরুষ্ণরে আবেশরপকে ( শক্ত্যাবেশ ) এই অবতারমণ্ড 
অন্তর্গত ধরিলে অবতারের মোট সংখ্যা দীভায় ছয়টি_ পুকুষাবতার, লীলাবঘ 
গুণাবতার, মন্বশ্থরাবতার, যুগ্গাবতার ও শক্ত্যাবতার | নিজশক্তির অংশ ল 
ভগবান যে-জীবের মধ্যে আঁঝষ& হন, সেই শ্রেষ্ট জীবকে আবেশ-অবতার ব্‌ 
আবেশ-মবতার দ্বিবিধ__মুখ্য ও গৌণ । ধীাহাদের মধ্যে সাক্ষাৎ-শক্তি সঞ্চার কা 
তিনি আবিষ্ভত হন, তীহার] মুখ্য আনবেশ-অবতার [যথা, সনক (জ্ঞানশক্তি), € 
( স্যষ্টিশক্তি ), নারদ ( ভক্তিশক্তি ) প্রভৃতি] । ধাহাদের মধ্যে ভগবানের * 
বিভূতি-রূপে প্রকাশিত, তাহার গৌণ আবেশ-অবতার | 

বয়ংরূপে শ্রীরুষ্ণ হইলেন নন্দনন্দন | বাল্য-পৌগপগ্াদি নান) বয়স সত্বেও ভগ 
কষ্ণকিশোর রূপেই বুন্দাবনে নিত্যলীলায় বিভোর ৷ *“শ্ামমেব পরং রূপং 
মধুপুরী বর|| বয়ঃ কৈশোরকং ধ্যেয়মান্ত এব পরো। রসঃ | --(পন্ভাবলী, ৮ 
ঠচতন্তচরিতান্ত-( ২1১৯ )-ধত মহাপ্রতুর প্রতি ত্রিহতী পণ্ডিত রঘুপতি উপাধ্যা 


গৌঁড়-বঙ্গ খণ্ড/১*১ 


টক্তি)। শ্রীরুষ্ণের লীল। অন্ত । তংস্ষ্ট ব্রক্মাণ্ওও অনস্ত | এই লীল৷ নিত্য, লীলার 
গানন্দেই স্থষ্টি (“স্ষ্টাদিকং হরিনৈব প্রয়োজনমপেক্ষ্য তু কুরুতে, কেবলানন্দাদ যথ। 
নত্তন্ত নর্তনম্‌।” --গোঁবিন্দভাত্ (২।১।৩৩) এবং স্থষ্টিলীলাতে বহিমু্থি জীবের 
প্রতি তাহার করুণা প্রকাশিত। গ্রহাদিগণ যেমন শ্ব-্থ অক্ষপথে নিত্য ঘূর্ণায়মান, 
বী+ষ্চলীলাও তেমনি অনন্ত বিশ্বত্রদ্ধাগু-লীলামণ্ডলে নিত্য ঘটমান। গোলোকে 
তাহার নিত্য বিহার, ব্রহ্মাণ্ড সমূহে প্রাকট্য বিহার এবং দ্বারকা, মথুর] ও বৃন্দাবনে 
যথাক্রমে তাহার পূর্ণ, পূর্ণতর ও পূর্ণতম প্রকাশ ।5৬ 

কৃষ্ণশক্তিতত্ব ঃ অনন্ত শক্তিমান্‌ শ্রীকুষ্ণটের তিনটি প্রধান শক্তি__(ক) অন্তরঙ্গা 
শক্তি বা স্বরূপশক্তি বা চিৎশক্তি বা? পরা শক্তি, (খ) বহিরঙ্গা' শক্তি বা! মায়! শক্তি 
বা অবিষ্যা শক্তি, (গ) তটস্থা শক্তি বা ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তি বা জীবশক্তি বা অপরা শক্তি । 
সচ্চিদানন্দময় শ্বরূপ-শক্তির তিনটি বৃত্তি--সদর্থে সদ্ধিনী, চিদর্থে সংবিৎ এবং আনন্দার্থে 
আহ্লাদিনী । শ্রীকুষ্ণের বহিরঙ্গ। শক্তি বৃত্তি-অমুসারে ত্রিবিধ-_-ইচ্ছা ( অধিকরী-- 
রুঞ্চ জ্ঞান ( অধিকত্তা- বান্দেব ) এবং ক্রিয়া ( অধিকতা-সন্কর্ষণ / বলরাম )। 


শ্রীকষ-শক্তি 
| ] 
অস্তরঙ্গা 
( পর] | চিৎ / শ্বরূপ ) (মায়! | অবিষ্া) (ক্ষেত্রজ্ঞাজীব/অপর] ) 

( স্থরূপেস্থিত বিধায় ) 
(জীব মায়ার 
তিনটি বৃত্তি) 

'( সচ্চিদানন্দ-শক্তির _ 

তিনটি বৃত্তি ) ও | | 


_ | ইচ্ছা জ্ঞান ক্রিয়া 


] (কুষঃ) (বান্ুদেব )) ( সন্কর্ষণ/বলরাম ) 
সদর্থে চিদর্থে আনন্দার্থে 


'সন্ধিনী সংবিৎ আহলাদিনী ( -শ্রীরাধা ) 


| অন্তরঙ্গ! চিংশক্তি ম্বপ্রকাশ ৷ যে-বৃত্তির দ্বারা আহলাদিনী-সদ্ধিনী-সংবিতাত্িকা 
'চিৎশক্তির অধিষ্ঠাতা ভগবান শ্রীকুষণ হ্ববূপে অথবা! কোন বিশেষরূপে প্রকাশিত হন, 
সেই বৃত্ত বিশেষকে শ্রদ্ধদত্ব বলে । এই শ্ুদ্ধসত্ব-বৃত্তি মায়ারহিত এবং সন্ধিনী, সংবিৎ 
ও আহলাদিনী শক্তির অন্ুক্রমিক প্রাধান্য অনুসারে আধারশক্তি, আত্মবিষ্ঠা (জ্ঞান ও 
তংস্প্রবর্তক ).এবং গুহ্বিষ্তা (ভক্তি ও তত্প্রবর্তক) নামে অভিহিত হয় । এই তিন 
শক্তি সমভাবে স্থিত হইলে অরূর্ত অবস্থায় শুদ্ধসব এবং মূর্ত অবস্থায় ভগবছিগ্রহ রূপে 








১০২|পূর্বভাবতীয় বৈষ্ণব আন্দোলন ও সাহিত্য 


প্রকাশিত হয়। শ্রীরাধিকা আহলাদিনী শক্তির মূর্ঠবিগ্রহ | চিৎশক্তির অপর মূর্তবিগ্রহের| 
নাম যোগমায়া, ইনি প্রকট লীলা-সহায়িকা। শ্রীরষ্ণের অপর বা মায়! শক্তির দুইটি 
বৃত্তি--গুণমায়া এবং জীবমায়া। যোগমায়! কৃষ্ণের অন্তরঙ্গ শক্তি । জীবমায়। কুষ্ধে 
বহিরঙ্গা শক্তি । যোগমায়! চিন্ময় ভগবদ্ধামে লীলা পরিপু্ঠির জন্য শ্রীকষের ও তৎপরিকর- 
গণের মুগ্ধতা জন্মায়। পক্ষান্তরে জীবমায়! প্রারুত ব্রন্ধাণ্ডে ক্রিয়াশীলা, প্রকৃতির বাহিবে 
তাহার কোন অধিকার নাই ( ভগবৎসন্দর্ত)। বিষুপুরাণে কৃষ্ণের এই তিন শক্তিকে 
যথাক্রমে পরা, অপর এবং জীব শক্তি বলা হইয়াছে । গীতাতেও শ্রীরুষ্ণের ছ্বিবিধ 
প্রকৃতির উল্লেখ আছে,পরা প্রতি অর্থাৎ ্বরূপশক্তি এবং অপর প্রকৃতি অর্থাৎ ক্ষেত্রজ! 
শক্তি । “বিষুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা৷ ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা। অবিষ্ঠা কর্মসংক্ঞান্তা৷ তৃতীয় 
শক্তিরিষ্যতে ॥'__বিষুপুরাণ (৬1৭।৬১) ; “অপরেয়মিতত্বন্তাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌। 
জীবভূতাং মহাবাহে। যয়েদং ধার্ধতে জগৎ ॥+-- গীতা (৭1৫)1 বিষুপুরাণ বলেন, 
শ্রবণ সর্বাশ্রয়, সুখছুঃখাদি গুণবজিত । তিনি সদ্ধিনী-সংবিৎ-আহলারদিনী-আত্মক 
স্বরূপশক্তির আধার | ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, জীব মায়াবৃত হইয়া ছুঃখসমৃহকে 
ভোগ করে। “হলার্দিনী সন্ধিনী সংবিত্বয্যেকা সর্বসংস্থিতৌ | হুলাদতাপকরা মিশ্র 
তবয়ি নো গুণবজিতে ॥-বিষুপুরাণ (১।১২।৬৯) 7 “হলাদিন্যা সংবিদাঙ্গি্ঃ সচ্ছিদানন 
ঈশ্বরঃ | শ্বাবিষ্যাসংবূতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকর: ॥'_-ভগবৎসন্দর্ভে ভানার্ধদীপিকা-ধৃত 
বিষুস্বামীবচন (১1৭৬ )। 

জীব ও ব্রন্দের সম্বন্ধ ॥ জীব ও কৃষ্ণের সন্বন্ধ ঃ শঙ্করাচার্ধের মে 
জীব ও ত্রক্ম অভিন্ন। “সর্বং খবিদং ব্রঙ্ধ (ছান্দোগ্য, ৩।১৪ ) 'ত্রদ্ষ হৈতে জনে 
বীন্ব ব্রচ্মেতে জীবয়, সেই ব্রদ্গে পুনরপি হয়ে যায় লয়”, “যতো বা ইমানি ভূতানি 
জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবস্তি যৎ প্রযস্ত্যভিসংবিশস্তি' । আপাতদৃহিতে মনে হয় 
জীবের শ্বতন্্ অস্তিহ্থ নাই, জীবসত্বা মায়িক। বিবর্তবাদী শঙ্করাচার্ধ সমগ্র সৃষ্টি 
তত্বকে মায়িক বা প্রাতিভাপিক সব বলিয়াছেন এবং এই নিমিত্তই তাহার মে 
জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন । শঙ্করাচার্ধ “অহম্‌ ব্রহ্ধ অন্বি' (যজুঃ | বৃহদারণ্যক) এই মহা 
বাক্যে বিশ্বাসী কিন্তু চৈতন্যদেব শঙ্বরাচার্ধের এই মতবাদকে ভ্রান্ত বলেন। তীহার 
মতে জীবে কৃষের ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তি প্রকাশিত | কারণ, স্থ্টি কের অবিষ্ঠা বা মায় 
শক্তির প্রকাশ । জীব কৃষ্ণের তটস্থা। শক্তি, জীব কৃষেের নিত্যদাস ( 'জীবশক্তি 
বিশিষ্টশ্ঠৈব তব জীবোইংশ” | --পরমাত্মসন্দর্ত, ৩৯)। জীব দ্বরূপতঃ কুষের অং 
বলিয়া চিৎকণিক! শ্বরূপ ('জীবঃ সুঙ্্স্বরপোহয়ং সংখ্যাতীতে] হি চিৎকণঃ।%--ভাগব 
(১০।৮৭।৩১)। শ্বরূপত্বের দিক হুইতে বিচার করিলে জীব ও ঈশ্বরের সম্পর 


গৌঁড়-বঙ্গ খও/১০৩ 


ন্লাভিন্ন (কুষের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ।,-_ চৈততন্যচরিতামৃত ( ২২০ 9। 
টভিন্নাভিন্নহ অচিন্ত্য। দেহাত্মবোধের জন্যই জীব ও ব্রঙ্গে অভিন্নতা-জ্ঞান হয়। 
|ব ও ঈশ্বর অভিন্ন, অদ্বৈতবাদীদের এই মত ভাগবতে ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত 
য়াছে | জীব যদি নিত্য, অপরিমিত ও সর্বব্যাপী হয়, তবে সে নিজেই নিজের 
হু হয় তাহার আর কেহ কর্তা থাকে না। “অপরিমিত্তা গ্রুবাস্তমভৃতো যদি 
গতান্তহি ন শাহ্যতেতি নিয়মো ঞ্রব! নেতরথা। অজনি চ যল্সয়ং তদবিমূচ্য 
ন্তধ ভবে সমমনুজানতাং যদমতং মতহষ্টতয়! ॥* _ভাগবত ( ১০।৮৭।৩০ )। 
জীবের দেহাত্মবুদ্ধি দৈবীমায়া-সঞ্জাত। এই মায়া দূর হয় না, 'দৈবী হোষা 
গময়ী মম মায়। ছুরত্যয়া। মামেব যে প্রপপ্ন্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে ॥*_ গীতা 
৭1১৪)। জীবশক্তি শ্রীরুষ্ণের তটস্থা শক্তি। কারণ, জীব রষ্ণমুখী হইলে রুষ্ের 
তরঙ্গ! শক্তির নিয়ন্ত্রণে মাসে এবং বহির্মূখী হইলে বহিরঙ্গা মায়াশক্তির নিয়ন্ত্রণে 
সে। জীব ম্বভাঁবতঃই বহির্মখী, অন্থর্মথী হইতে হইলে সাধনার প্রয়োজন । 
্করাচার্য যজুর্বেদীয় একটি বাক্যকে মহাবাক্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাও যথার্থ 
হে। বেদের কোন একদেশিক বাক্য মহাবাক্য হইতে পারে না। ভাগবতে 
্ণব* (ও ) মহাবাক্য বলিয়া পরিগৃহীত | বেদান্তস্ত্রকার হুয়ং ব্যাসদেব পরিণাম- 
দকে (ঈশ্বরের জীবে পরিণতি ) সমর্থন করিয়াছেন। শঙ্করাঁচার্য ব্যাসদেবকে ত্রাস্ত 
লিয়া যে-বিব্বাদের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, বৈষ্ঞব আচার্ধগণ তাহা শ্বীকার করেন 
| তীহাদের মতে শ্ফলিঙ্গ যেমন অগ্নির পরিণাম, জীবেও তেমনি শ্রীরুষঃ 
রমাত্মারপে পরিণত । 'িশ্বরের তত্ব যেন জ্বলিত জবলন। জীবের দ্বরূপ যৈছে 
[লিঙ্গের কণ ॥”--চৈতন্যচরিতামৃত (১1৭) । পরমাত্া শ্রীকষ্ণের সামগ্রিক দ্বরূপ নহে, 
ংশ ম্বরূপমাত্র । জীবতত্ব শক্তি, রুষ্ণতত্ব শক্তিমান । ন্বতঃপ্রমাণ বেদের অভিধা- 
বি (মুখ্যার্থ প্রকাশক ) পরিত্যাগ করিয়া লক্ষণা-বৃত্তি ( গৌণার্থ প্রকাশক ) গ্রহণই 
স্করাচার্ধের বিপত্তির কারণ। ব্রচ্ষ কেবল বৃহত্বস্ত নহে (“বৃংহতি' ), তিনি বৃহৎও 
রেন (“বুংহয়তি' )। নিধিশেষ ব্রহ্ম অমূর্ত, অব্যক্তশক্তিক ; শ্রীরুষ্ণ মূর্ত, ব্যক্তশক্তিক 
বং পূর্ণ ভগবান । “বৃহদ্ত্ত ব্রক্ম কহি শ্রীভগবান্‌। যড্‌বিধ এশ্ব্পূর্ণ পরতত্বধাম ॥ 
রূপ এশ্বর্য তাঁর নাহি মায়া-গন্ধ । সকল বেদের হয় ভগবান সম্বন্ধ । তারে নিবিশেষ 
হি চিচ্ছক্তি না মানি। অর্শ্বর্ূপ না মানিলে পৃর্ণতা হয় হানি ॥-_ চৈতত্তচরিতামৃত 
১৭ )। বৈষ্বাচার্ধগণ বেদাস্তনুত্রব্যাখ্যানে পরিণামবাদকে সমর্থন করেন ।৩৭ 
জ্ীরুষ্ণের এই্বর্য ও মাধূর্যরূপের সম্পর্ক £ বড়ি: পর্ণো য ইহ 
ভগবান্‌ স ম্বয়ময়ম--প্রীর্চ হইতেছেন বড়েশ্র্ষ-পূর্ণ ভগবান। অঘয়জানতত্ব- 


১০৪!পূর্বভারতীয় বৈষ্ণব আন্দোলন ও সাহিত্য 


স্বরূপ শরীরের অনন্ত এশ্র্য, তাহার বৈভবও অনস্ত । শ্রী, ত্র্যধীশ্বর, অর্থাৎ, তি 
গোলোক, মথুরা ও দ্বারকা-এই তিনধামের অধীশ্বর। প্ররুতি ও পরব্যোট 
মধ্যবাহিনী বিরজার পারস্থিত কৃ্ণলোকে শ্রীরুষ্ণের চারিভাগের তিনভাগ $ 
বর্তমান। সেই পরমধামের ব্যাপকতাও যেমনি, শোভাও তেমনি অনস্ত। শ্রী 
এই পরমধামে ষড়েম্ব্যপূর্ণ রূপে বিরাজমান । -প্রধানপরমব্যোয়োরস্তরে বিরজা নাঁ 
বেদাঙ্গশ্বেদজনিতৈত্তোয়ৈঃ প্রত্রাবিতা শুভা ॥ তশ্তাঃ পারে পরব্যোম ্রিপান্ 
সনাতনমমৃতং শাশ্বতং নিত্যমনস্তং পরমং পদম্‌ ॥১-_ লঘুভাগবতামৃত (৫1২৪৭।২৪৮ 
শ্রীষ্টের এশ্বর্ষের চারিভাগের একভাগ মায়িক ব্রদ্ধাণ্ডে স্থিত। শ্রীরুষের আবাদ 
তিন-গোলোক-বুন্দাবন (উত্তম), পরব্যোম (মধ্যম ) এবং দেবীধাম বা মা 
্রন্ধাও (বানা )। গোলোক-বুন্দাবন অর্থে গোকুলঃ মথুর ও ছারকা এই ত্রিধামত 
বোঝায় । গোকুলের (-বৃন্দাবন ) বৈভব-বিশেষ গোলোক বলিয়া! গোলোক-বৃন্দা 
বল হইয়াছে । আপন যোগমায়ার শক্তি প্রদর্শন করিয়! শ্রীরুষ্ণ মত্যলীন 
উপযোগী যে-রূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার যেমনি এশ্বর্ষ, তেমনি মাধুর্য 
“যনত্যলীলৌপয়িকং শ্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্‌ । বিম্মাপনং ন্ব 
সৌভগর্ষেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্‌ 1-_ভাগবত (৩।২1১২)। এই মাধুর্ধে লক্ষ 
মহিষীগণ এবং ব্রজগোপীগণ আকৃষ্ট হইলেন । “কর্ম জপ যোগজ্ঞান, বিধিভক্তি তপোধ্য 
ইহা৷ হৈতে মাধুর্য দুর্পভ | কেবল যে রাগমার্গে, ভজে রুষ্ণ অনুরাগে, তারে কৃষণ-মা 
ন্থলভ ॥'-_-চৈতন্যচরিতামৃত (২২১) । কামগায়ত্রী-মন্ত্রপ ($ কামদেবায় বিদ্ব 
পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোহনঙ্বঃ প্রচোদয়াৎ' ) কৃষ্ম্বরূপের মাধূর্য মধুর হইতেও সুমধুর 
“মধুরং মধুরং বপুরশ্য বিভোর্মধুরং মধুরং বদনং মধুরমূ। মধুগদ্ধি মৃহুন্মি 
মেতদহো, মধুরং মধুরং মধুরং মধুরম্‌ ॥_রুষ্রকর্ণান্বত (৯২) [ তুলনীয় “ম 
তোমার শেষ যে ন! পাই ।,--রবীন্দ্রনাথ ]। 

গৌড়ীয় বৈষবের] সবিগ্রহ নন্দনন্দন শ্রীরুষ্ণকে স্বয়. ভগবান বলিয়! বিশ্ব 
করেন । বুন্দাবনের শ্রীক্ধই বৈষ্ণবাচার্যগণের মতে “হ্বয়ংর্প | বৃন্দাবনে 
মাধূর্বলীলা এবং মথুরা ও ছারাবতীতে শ্রীরুষ্জের এই্বরব-প্রধান লীল! প্রকটিং 
কের এশ্বর্ধরূপ বিধিমার্গে লভ্য, তাঁহার মাধুর্য রাগমার্গলভ্য ৷ ব্রজভাং 
রাগাত্িকা। কিন্তু চৈতন্তভাবনায় কৃষ্ণ যুগপৎ এশ্বর্ধয ও মাধুর্য মণ্ডিত। রাগান' 
ভাবনায় বৃন্দাবনের অবিমিশ্র মাধুর্ধের অনুসরণ আছে বটে, তবে, রাগান্গ্গার বৈশি 
হইল পরশ্বর্ধ ও মাধূর্যের নিত্য-সম্ন্ধ । চৈতন্ত-প্রবতিত প্রেমভক্তি-ধর্মের ইহাই : 
কথা। “বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি” একথাও যেমনি সত্য “এ 
শিথিল প্রেমে নাহি মোর গ্রীত”- একখাও তেমনি সত্য ।৩৮- 


গোৌড়-বজ খও/১০৫ 


॥ অন্বন্ধঃ অভিথেয় £” প্রেম-প্রয়োজন ॥ 

সম্বন্ধ (এই্বর্ব ও মাধুর্য )$ সমগ্র বোন্তসতরের প্রতিপাদিত বিষয় হইল 
তিনটি-- (ক) শ্রীরষসন্বন্ধ ? (খ) অভিধেয় বা] শ্রীক্ুষভক্তি) (গ) প্রেম-প্রয়োজন। 
সন্ন্কতত্ব বলিতে শ্রীকৃষ্ণের এশ্বর্ধ ও মাধুর্দের এবং জীব ও কৃষের সম্পর্ককে বুঝায়। 
অদ্য়জ্ঞানতব্বম্বরূপ, বিশ্বরূপ ( গীতার বিশ্বরূপদর্শন-যোগে ব্যাখ্যাত ), বিরুদ্ধ-ধর্মাশ্রয়, 
সহম্রশীর্য, সহশ্রাক্ষ, সহন্্পাদ পরমপুরুষ “ভূর্লোকে, ভূবর্নোকে» “মহাবিশ্বে, মহাকাশে, 
আপন এশ্বর্ষে নিত্য প্রকাশিত । ত্রক্ধা, রুদ্র, লোকপালাদি সকলেই তাহার অংশ 
বা কলা, যোগমায়। তাহার লীলাসহায়িক! । ভগবান শ্রীক্ুষ্ণের এই এশ্বর্যরূপও অপার 
অমৃতের সিন্ধু । তাহার এর্ব্য-মৃত্তির সম্যক্‌ ধারণ। মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে। মাধুর্যময় 
প্রেমের দ্বারাই তাহাকে কিঞ্চিৎ বুঝা যায়। শ্রীরুষ্ণের পরশ্বধ ও মাধূর্ নিত্য-সম্বদ্ধিত এবং 
তাহাতে পূর্ণতম ভাবে বিরাজিত ; তথাপি, উভয়ের মধ্যে মাধূর্য-ভাবেরই প্রাধান্য । 
এ্বর্যভাবও মাধুর্যভাবকে অনুসরণ করে। বৈষ্ঞবসাধনা মাধূর্ঘভাবেরই সাধন! | 

সন্বন্ধ (জীব ও কৃষ্ণ)? জীব রুষ্ণের সহিত নিত্যসম্বদ্ধিত, কৃষ্ণের তটস্থা 
শক্তি | শ্রীরুষ্ চিন্ময়, জীব চিৎকণ । স্বরূপত্তের দিক হইতে জীব ও কৃষ্ণের সম্পর্ক 
যুগপৎ ভিন্ন ও অভিন্ন। জীব ছুই শ্রেণীর _নিত্যমুক্ত ও নিত্যবদ্ধ। নিত্যমুক্ত জীব সদ 
রুষ্কোন্ুখ কিন্তু নিত্যবদ্ধ জীব বহিমূ্থে, ত্রিতাপজারিত। সমগ্র স্থি ( চিন্ময়ী, 
মায়িক ও জৈব ), স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ হইলেন- শরীকুষ্ণ । অন্তর্ধামীরূপে সর্বজ্ঞ ও 
ভ্বতগ্থ তিনি ব্রক্ধার হৃদয়ে বেদকে প্রকাশ করিয়াছেন__-'জন্মাগ্যন্ত যতোহম্বয়া দিত- 
রতশ্চার্থেষভিজঃ দ্বরাট্‌, তেনে ব্রহ্ম হদা য আদিকবয়ে মৃহান্তি যতহথরয়ঃ | তেজোবারি- 
মৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোহমৃষা, ধায়! ম্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং 
ধীমহি ॥'_ভাগবত (১1১1১ )। 

শ্রীকৃষ্ণ অর্টা অথচ স্থত্টি হইতে পৃথক। তিনি অদ্ধিতীয়, অথচ, সমগ্র চরাচর 
তাহার মধ্যে বিধৃত--নাতঃপরং পরমযস্তবতঃ দ্বরূপমানন্দমাত্রমবিকল্পমবিদ্ধবর্চঃ | 
পশ্যামি বিশ্বস্থজমেকবিশ্বমাতুন্‌ ভূতেন্জরিয়াত্বকমদস্ত উপাশ্রিতোইন্মি' ॥__ভাগবত 
(৩।৯।৩ )। 

অপ্রারুতদেহী ( সবিগ্রহ ) জ্ঞানবিজ্ঞান-সমন্থিত যড়েশ্বর্যশক্তিময় ভগবত্তত্ব যেমন 
পরমরহন্তময়, সষটিতত্বও তেমনি নিগৃঢ়-_অবজানস্তি মাং মূঢা। মাহযীং তনুমাশ্রিতম্‌। 
পরং ভাবমজানস্তঃ মম ভূতমহেশ্বরম্‌ ॥-_গীতা৷ (৯1১১)। ভগবানেক আসেদমগ্র 
আত্মাত্মনাং বিভূঃ। আত্ষেচ্ছাগতাবাত্মা নানামত্যুপলক্ষণঃ ॥'-_-ভাগবত 
( 1২৩ )। মায়াধীশ ভগবান শ্রীরফের সহিত মায়াধীন জীবের নিত্য-সন্ন্ধ । 


১০৬/পূরভারতীয় নৈষণব আন্দোলন ও সাহিত্য 


অভিধেয় তত্ব ঃ শরতি-স্থতি-পুরাণ মতে শ্রীরুফ্ই একশরণ। শ্রীকুষের অংশ- 
ভূত মায়াবদ্ধজীব এই তিনটি উপায়ে মার়ামুক্ত হইতে পারে,_ জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি। 
ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতেছে ভক্তি, “কষ্ণভক্তি হয় অভিধেয় প্রধান” । 
অভিধেয় অর্থে শাস্ত্রের বাচ্য-_“অভিধীয়তে অনেন ইতি” | কর্ম, যোগ, জ্ঞান সমস্তই 
ভক্তির অধীন ; অর্থাৎ কর্ম, যোগ ও জ্ঞানের শ্বতঃসার্থকত! নাই, ভক্তিশ্তদ্ধ না হইলে 
ইহারা সার্থকতা লাভ করে না। “ভক্তিমুখনিরীক্ষক কর্মযোগজ্জান' | অপিচ, 
“নৈষ্র্ম্যমপ্যচ্যুতভাববঙ্গিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞনমূ | কুতঃ পুনঃ 
শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন চাপিতং কর্ম যদপ্যকারণম্‌ ॥” _ভাগবত (১৫1১২ )। 

ভক্তি ব্যতীত মায়াস্পর্শশৃন্ত-বরদ্মজ্ঞান মুক্তি দিতে পারে না। অথচ, ভক্তি জ্ঞান- 
ব্যতিরেকেই মুক্তিদান করে। বর্ণাশ্রম-ধর্মও সার্থকতার নিমিত্ত ভক্তির অপেক্ষা 
করে। জ্ঞানমার্গের উপাশ্য-_নিবিশেষ অব্যক্তশক্তিক ব্রন্ম, লক্ষ্য _সাযুজ্য মুক্তি 
(ব্রহ্ম-সাযুজ্য অথবা ঈশ্বব-সাযুজ্য )। এই সাধুজ্য মুক্তিও ভক্তির অপেক্ষা রাখে । 
কারণ, সাযুজ্যে ব্রক্-এক্য হয়, যাহা সেব্য-সেবকত্বভাবের প্রতিকূন (“সাুজ্য না লয় 
ভক্ত যাহে ব্রহ্ম এক্য” )। যোগমার্গের উপাস্য- অন্তর্যামী পরমাত্মা, লক্ষ্য- জীবাত্মা! 
ও পরমাত্মার সংযোগ-সাধন। ইহাও সেব্য-সেবকভাবের পরিপন্থী । ভক্তিমার্গই 
সেব্য-সেবকভাবের অনুকুল এবং অন্যাপেক্ষী নহে বলিয়া শ্রেষ্ট _-'ভক্ত্যাহমেকয়া 
গ্রাহঃ ।- ভাগবত (১১1১৪1২১)। “অন্যাভিলাধিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাছ্যনাবৃতম্‌ । 
আম্কুল্যেন কষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তম। ॥' _ভক্তিরসামূত সিন্ধু (১1১/৯)। ভক্তি 
অর্থে রুষ-নির্ভরতা। _ “মন্মনা ভব মন্তক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু । মামেবৈষ্যসি সত্যং 
তে প্রতিঙ্গানে প্রিয়োইসি মে ॥- গীতা! ( ১৮৬৫ )। 

শ্রদ্ধা ব্যতীত ভক্কি ( “পৃজ্যেযু অুরাগঃ ভক্তিঃ” ) জন্মে না। এই শ্রদ্ধার তার- 
তম্যে ভক্তও ত্রিবিধ ( ভাগবত, ১১।৪৫-৪৭ দ্রষ্টব্য )-_-উত্তম (যাহার শ্রদ্ধা শাস্ত্রযুক্তি- 
প্রতিষ্ঠিত ), মধ্যম ( শান্ত্রাদিতে অনিপুণ, অথচ, দৃঢ় শ্রদ্ধাবান ), প্রারুত (যাহার 
শ্রদ্ধা দৃঢ় নহে)। অভিধেয় অর্থাৎ তক্তির লক্ষণ হইল- কষে; শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, 
শরণগ্রহণ ও আত্মনিবেদন (“সর্ধর্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণৎ ব্রজ' )। ভক্তি 
ছিবিধ__বিধিভক্তি ও রাগভক্তি । বিধিভক্তিতে এখ্র্যজ্ঞান প্রবল, রাগভত্তিতে 
মাধুর্য । শান্ত্রশাসিত বৈধীভক্তিতে 'ব্রজভাব' নাই, রাঁগভক্তির ব্রজভাবই প্রাণ । 
বাহিক আচার-অনুষ্ঠানে উভয়ের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই, পার্থক্য কেবল 
মানসিকতায়। 

বৈষবদের মতে রুষ্পপ্রেম হইল সাধ্যভক্তি। এই সাধ্যভক্তির নিমিত্ত যে-সাধনা, 


গৌড়-বঙ্গ খও/১০৭ 


তাহ! হইল সাধনভক্তি। সাধনভক্তির দুইটি লক্ষণ--সম্রূপ ( শ্রবণ-কীত্নাদি ক্রিয়া) 
এবং তঠস্থ (প্রেমভক্তি)। ভক্কির ছ্বিবিধ বিভাগ অনুসারে সাধনও দ্বিবিধ--বৈধী- 
ভক্তি-সাধন ও রাগময়ী ভক্তি-সাধন। বৈধী সাধনভক্তির ৬৪টি অঙ্গ-_গুরু- 
পরাশ্রয়াদি দশটি গ্রহণাত্মক, নামাপরাধাদি দশটি বর্জনাত্মক এবং শ্রবণকীর্তনাদি 
ুয়াল্িশটি উন্মেষক ।৩৯ বিধিমার্গে ভজনার ফল হইল বৈকুষপ্রাপ্ি। 

রাগময়ী ভক্তি মাধূর্ষপ্রধান এবং ব্রজভাবই ইহার লক্ষ্য। সাধ্যসাধনতত্ব-নির্ণয়ে 
( চৈতন্চরিতামৃত, ২1৮) এই ভক্তির অনুক্রম-অন্ুসারে ( স্থধর্মীচরণ, কৃষেে ফলার্পণ, 
ধর্মত্যাগ, জ্ঞানমিস্রা ভক্তি, জ্ঞানশূন্যাভক্তি এবং দাস্ত-সখ্া-বাৎ্সল্য-মধুর ভাবাশ্রয়ী 
প্রেমভক্তি )1৪০ কান্ত প্রেমকে 'সর্বনাধ্যসার* এবং রাধাপ্রেমকে “সাধ্য শিরোমণি, 
বল! হইয়াছে । ছৈতবাদী মাধ্ব-সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিশিষ্টাৈতবাদী গৌড়ীয় বৈষ্ঞব- 
সম্প্রদায়ের সাধন ভক্তি-বিষয়ে মতের পার্থক্য আছে । মাধ্ব-সম্প্রধায়ের সাধনভক্তি হইল 
-_্বধর্মনিষ্ঠা, কষে কমার্পণ এবং পরিণতি হইল মুক্তি ও বৈকুষঠপ্রান্তি ৷ গৌড়ীয় বৈষ্ঞব- 
গণের সাধ্য হইল-_রুষ্তপ্রেম । সাধনভক্তি হইল নববিধ (শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পরিচর্যা, 
অর্চনা, বন্দনা, দান্ত, সখ্য, আত্মনিবেদন | ভাগবত, ৭৫1২৩-২৪ )। ইহাদের মধ্যে 
সাধুসঙ্গ, নামকীর্তন, ভাগবতশ্রবণ, মথুরাবাস ও শ্রীমূর্তির সশ্রদ্ধ সেবাঁ_এই পঞ্চাঙ্গই 
প্রধান এবং ইহ্যদের যে-কোন একটির দ্বারাই কষ্ণভক্তির উদয় হয়। জ্ঞান ও বৈরাগা 
ভক্তির অঙ্গ নহে, রীকুষেে আত্মসমর্পণই হইল ভক্তির লক্ষণ এবং মূল লক্ষ্য হইল 
'পঞ্চম-পুরুার্থ” কৃষ্প্রেম | মাধ্ব-সম্প্রদায় শ্রীবিগ্রহে বিশ্বাসী কিন্তু জান ও কর্মবাদী। 
( চৈতন্তচরিতামৃত, ২৯-এ শূঙ্গেরি মঠে মাধ্ব-সম্প্রদায়ীগণের সহিত চৈতন্যদেবের 
আলোচনা দ্রষ্টব্য )। রাগময়ী ভক্তি-সাধন দ্বিবিধ__বাহা সাধন (শ্রবণ-ক তনাদি ) 
এবং অন্তরঙ্গ সাধন ( কৃষ্ণের মানস-সেব। )। রাগময়ী ভক্তি ছিধা বিভক্ত-__রাগাত্মিকা 
ও রাগানুগা। অভীষ্ট বস্ততে আঝিষ্টতাজাত যে-ভক্তি, তাহ! রাগাত্মিকা ভক্তি। 
রাগাত্মিকার ম্বরূপ লক্ষণ-__ইঞ্টে গা তৃষ্ণা এবং তটস্থ লক্ষণ__ইষ্টে আবিষ্টতা (“ইষ্টে 
স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।'_-ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ১২।১৩১)। রাগা- 
ত্বিকার অশ্লসারী “সভক্তিশ্রিয় উন্নতোজ্জলরস'-যুক্ত যে-ভক্তি তাহ! রাগাম্গা-ভক্তি 
( 'রাগাত্মিকামন্থুহ্থতা যা সা রাগাচগোচ্যতে” | --ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ১/২।১৩০ ) 
্বাতত্থ্যময়ী রাগাজিকা ভক্তিতে জীবের অধিকার নাই, আম্ুগত্যময়ী সেবাতেই 
জীবের অধিকার । সিদ্ধদেহ ব্যতীত সাক্ষাৎ সেবা হয় না, জড়দেহী জীব গুরুর 
উপদেশ-অঙ্মুসারে মানস-সিদ্ধ দেহে কৃষ্ণসেবা করে। রাগান্গা৷ ভক্তি-দাধনে এই 
মানস-সেবাই মুখ্য। রাগানুগ। ভক্তির সাধনাঙ্গ দিবিধ--বাহ্‌ ও আস্তর | ভক্ত ব্রজ- 


১০০/পূর্যভারতীয় বৈষব আন্দোলন ও সাহিত্য 


বাসীদের অনুসরণে সাধকরূপে নিজদেহের দ্বার! ( বাহ্‌ সাধন ) এবং সিদ্ধরূপে মানসে 
€ আন্তর সাধন ) রুষ্ণসেবা! করে । রাগানুগা ভক্তি-লাধনের ছার। রুষ্ণের প্রতি রতি ও 
দাস্য-সখ্যাদি ভাবযুক্ত প্রেম উৎপন্ন হয় । সাধনভক্তির অনুষ্ঠানে তাবৎ বিধির সার 
হইল কষ্ণস্বিতি এবং সকল নিষেধের সার হইল কষ্ণ-বিস্বাতি-_্মর্তব্যঃ সততং 
বিষুঃ বিশ্মর্ব্যো ন জাতু চিৎ। সর্বে বিধি নিষেধাঃ স্থ্যরেতয়োরেব কিস্করাঃ ॥'-- 
পদ্মপুরাণ (৭২১০০ )। অনাসঙ্গ, অর্থাৎ, সাক্ষাৎসেবার প্রবৃত্তি ব্যতীত ভজনে 
যেমন ভক্তির উদয় না, তেমনি ভূত্তি, সিদ্ধি এবং মুক্তির কামন। থাকিলেও হৃদয়ে 
ভক্তির উন্মেষ হয় না-তৃক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে। তাবৎ 
ভক্তি্ুখন্তাত্র কথমভ্যুদয়ে! ভবেৎ ॥ -_ভক্তিরসামৃতসিন্ধ ( ১২1১৫ )। হরিভক্তি- 
বিলাসেও (৫৩৪) বলা হইয়াছে-_“ভূতশুদ্ধি”, অর্থাৎ, নিজ-নিজ ভাবাছুসারে 
আসঙ্গ-ভজন ব্যতীত জপ-হোমারি ক্রিয়াও ব্যর্থ হইয়া যায় ।৪৯ 

ভক্তি ও মুক্তি ঃ ভক্তি সর্বঙ্ন-দেশ-কালাতিশয়ী। ভক্ত নিথিলের মধ্যে 
কুষ্ণকে এবং কৃষ্ণের মধ্যে নিখিলকে অন্কুভব করে । আত্মারাম মুনিগণ শ্রীভগবানের 
প্রতি অহৈতুকী ভক্তি নিবেদন করেন ৪২ এবং মুক্ত পুরুষেরাও ভক্তিবলে স্সেচ্ছায় 
প্রাঞ্ত-দেহ হইয়। ভক্তরূপে কৃষ্ণভজনা করেন । ভক্ত বর্গশ্রেষ্ঠ মুক্তিপদপ্রীর্থী নহে। 
বটি বৃত্তিতে ৪৩ “মুক্তি' শব্দ (মুক্তি পদে ধাহার ) শ্বয়ং শ্রীকষণকে বুঝা ইলেও ভক্ত 
“মুক্তি” শব্দের মুখ্যার্থ গ্রহণ করিয়া উহ1 পরিত্যাগ করে। পঞ্চবিধ মুক্তি (সারপ্য- 
সামীপ্য-সার্টি-সালোক্য-সাযুজ্য ) ভক্তের নিকট “কৈতবপ্রধান, যাহা! হৈতে কৃষ্ণভস্তি 
হয় অন্তর্ধান” | 'সালোক্য-সার্টি-সাবপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপুযুত। দীয়মানং ন গৃহুস্তি বিনা 
মৎসেবনং জনাঃ ॥'_-ভাগবত (৩1২।১৩)। ভক্তের আকাজ্কিত বস্ত হইল- কষ্ণপ্রেম। 
কষঃপ্রেমই “পঞ্চম পুরুষার্থ, ৷ গুরু-ক্ুপালন আত্মজ্ঞানের দ্বার! মায়া অপাবৃত হইলে 
সাধকের ভগবৎ্প্রাপ্তি হয়। গুরু হইলেন সাধনভক্তি-পথের প্রদর্শক । চৈতন্য 
চরিতামূতে (২1২৪) মহাপ্রভু সনাতনকে বৈষ্ণনম্থতি-রচন। বিষয়ে একটি সংক্ষি্ 
পরিকল্পনা দিয়াছিলেন-সর্বকারণ লিখি আদৌ গুরু-আশ্রয়ণ | গুরুলক্ষণ, 
শিষ্যালক্ষণ, দোহার পরীক্ষণ | সেব্য ভগবান্‌, সব মন্ত্রবিচারণ ॥ মন্ত্রঅধিকারী মনত 
সিদ্ধ্যাদি-শোধন। দীক্ষা, প্রাতঃস্বতি-রুত্য, শৌচ, আচমন ॥ দস্তধাবন, জান, 
সন্ধ্যাদিবন্দন ৷ গুরুসেব। উ্ধ্বপুণ্ুচক্রাদি ধারণ ॥ গোপীচন্দন, মালাধৃতি, তুলসী 
আহরণ। বন্্রপীঠ, গৃহ-সংস্কার, কৃষ্ণ-প্রবোধন ॥ পঞ্চ, যোড়শ, পঞ্চাশৎ উপচারে অর্চন। 
পঞ্চকাল পৃজ। আরতি রুষ্ের ভোজন শয়ন ॥ শ্রীমৃতি-লক্ষণ আর শালগ্রীম-লক্ষণ। 
কুষ্ক্ষেত্র-যাত্রা। কৃষণমুতি-দরশন ॥ নাম-মহিমা, নামাপরাধ, দূরেতে বর্জন। 


গৌড়-বজ খ্ড/১০৯ 


বৈষব-লক্ষণ সেবা-অপরাধ খণ্ডন ॥ শঙ্খ জল গন্ধ পুষ্প ধূপাি লক্গণ। জপ, স্তুতি 
পরিঞ্রমা, দণ্ডবৎ, বন্দন ॥ পুরশ্চর্ণ-বিধি কৃষ্ণ-গ্রসাদ-ভোজন | অনিবেষ্ঠা 
ত্যাগ, বৈষ্ণব-নিন্দাদি বর্জন । সাধুলক্ষণ-সাধুসঙ্গ-সাধুর সেবন। অসং-সঙ্গ-ত্যাগ, 
শ্রীভাগবত-শ্রবণ ॥ দিনকৃত্য, পক্ষত্য, একাদশ্টাদি-বিবরণ | মাসকৃত্য জন্মাষইম্যাদি 
বিধি-বিচারণ ॥ একাদশী, জন্মাষ্টমী, বামন-ছাদশী ৷ শ্রীরাম-নবমী আর নৃসিংহ- 
চতুর্দশী ॥ এই সবের বিদ্ধাত্যাগ অবিদ্ধাকরণ। অকরণে দোষ কৈলে ভক্তিলস্ন | 
সর্বত্র প্রমাণ দিবে পুরাণ বচন। শ্রীমূতি বিধুঃমন্দির-করণ লক্ষণ ॥ সামান্য সদাচার 
আর বৈষ্ণব-আচার | কর্তব্যাক্ব্য সব স্মার্ত ব্যবহার | এই সংক্ষেপে করিল 
দিগদরশন ।” 

মহাপ্রভু সনাতনকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, এই হিসাবে তাহাকে সনাতনের 
'শিক্ষাণ্ডর, ধল। যায়। বৈষ্ণবাচার্যদিগের মতে কৃষ্ণ গুরুশক্তির মূল আশ্রয় । কৃষ্ণই 
গুরুরূপে জীবকে শিক্ষ1 দেন । পরবর্তীকালে অবশ্ঠ এই ধারণ। হইতেই গুরুবাদ্দের 
(দীক্ষা্ডর ও শিক্ষাপ্তরু ) প্রচলন হয় । ভগবানের প্রিয়তম বলিয়াই মহাঁভাগবত 
্রাঙ্মণ,গুরু ও ভগবান অভিন্ন-- “মহাভাগবত শ্রেষ্টে। ব্রাহ্মণো বৈ গুরুরূর্ণাম্‌” | 
-_হরিভক্তিবিলাল ? “প্রভোর্ধ প্রিয়ঃ।- বিশ্বনাথ চক্রবতী ( গুববাষ্টক ); শশুদ্ধ- 
ভক্তাস্ত্েকে শ্রগ্ডরোঃ ্রীশিবস্য চ ভগবতা সহাভেদদৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যান্তে। 
_-ভক্তিসন্দর্ড | এই প্রসঙ্গে অযোগ্য, শাস্ত্র।বর“দ্ববাদী এবং উন্মাগী গুরুকে পরিত্যাগের 
কথাও বলা হইয়াছে__-যে। ব্যক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শূণোতি যঃ। তাবুভৌ নরকং 
ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম। গুরোরপ্যবলিগুন্ত কাধাকাধমজানতঃ। উৎপথ- 
প্রতিপনন্ত পরিত্যাগে! বিধীয়তে” ॥-_-ভক্তিসন্দর্ভ (২৩৮)। 

ধর্ম দিবিধ__আত্মধর্ম ও অনাত্মধর্ম। বেদধর্ম, লোকধর্ম, দেহধর্মীদি অনাত্বধর্ম। 
অবস্থা বিশেষে আত্মন্থখ তাৎপর্ধময় এই অনাত্মধর্ম বর্জনীয় । কিন্তু লামান্ত সদাচার 
ও বৈষ্ণবাচার পালনীয়, নতুবা, আত্মধর্ম পালন করা যায় না। বৈষ্ঞবস্থৃতি-প্রণয়নে 
মনাতনের প্রতি মহাপ্রস্ুর এই উপদেশ ছিল। 

প্রেম-প্রয়োজন ? চৈতন্যদেব রপগোম্বামীকে কৃষ্ণতব, ভক্তিতব ও রসতত্ব 
সম্পর্কে উপদেশ দিয়াছিলেন ( চৈতত্তচরিতামৃত, ২।১৯,২৩ ), যাহার ফলশ্রুতি হইল 
'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ও 'উজ্জলনীলমণি' গ্রন্থ-প্রণয়ন। ভক্তি ম্বরূপতঃ আহলাদদিনী- 
প্রধান শুদ্ধসত্বের বৃত্তি-বিশেষ। ভক্তি শ্বতঃম্বাছ্য। শরীফের আহলাদিনী শক্তির 
সার হইল ভাব। ভাবের ম্বরূপ লক্ষণ হইল- শুদ্বসত্ত-বিশেষাত্মা এবং তটস্থ লক্ষণ 
হইল- রুচির ত্বার। চিত্তমার্জন। | শ্রীরুষ্ণের প্রতি শ্রছ! হইতে যথাক্রমে জন্মলাভ 


১১্পূর্বভারতীর় বৈষঃব আন্দোলন ও সাহিত্য 


করে-_সাধুসঙ্গ,ভজন,বিশ্বনাশ, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি, ভাব ও প্রেম। এইগুলিই 
হইল প্রেম-প্রয়োজনের ক্রম__“আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোহথ ভজনক্রিয়া, ততো 
ইনর্ঘনিবৃত্তিঃ স্তাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ | অথাসক্তিস্ততো৷ ভাবস্ততঃ প্রেমাত্যুদ্চতি, 
সাধকানাময়ং প্রেম প্রাহুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥-__ভক্তিরসামূতসিন্ধু (১1৪।১১)। সাধুসজ, 
অর্থাৎ, কৃষ্ণভক্ত (-কৃষ্ণচভাব্ভাবিত ব:ক্তি) ব্যতীত কৃষ্ণভক্তি জন্মায় না। ভগবৎকৃপা 
ভক্তসাপেক্ষ। কৃষ্কভক্ত ছিবিধ__সিদ্ধ ( কষ্ণকর্ম ও প্রেমাস্বাদন-পরায়ণ ) এবং সাধক 
( রুষ্চবিষয়ে জাত-রতি ও কুষ্দর্শনের যোগ্য )---ভক্তিরসামৃতসিন্ধ (২১1৪৪-৪৬)। 

কষ্ণভক্তিরসের স্থায়ীভাব হইল- প্রেম অর্থাৎ কৃষ্ণ গাঢ় রতি । এই কৃষ্ণ-রতি 
দ্বিবিধ--পরর্্জ্ঞানমিশ্র বিধিভক্তি ( মথুরা, দ্বারকা, বৈবুষ্ঠ) এবং কেবলারতি 
রাগময়ী ভক্তি (গোকুল )। এই কৃষ্ণ-রতির শারীরিক ও মানসিক নব লক্ষণাবলী 
হইল--ক্ষমাশীলতা, কষ্গুণ-কীতন, সংসারে অনাঁসক্তি, মানহীনতা, কৃষ্ণপ্রাপ্তির 
আশা, তজ্জনিত উৎকঠা, নামে কচি, কুষ্ণগুণান্থুরাগ এবং কৃষ্ণবসতিস্থলে গ্রীতি | 
_ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশৃন্যতা | আশাবন্ধঃ সমৃৎ্কঠ। নামগানে সদা রুচিঃ | 
আসক্তিন্তদ্‌গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বতিস্থলে। ইত্যাদয়োইনুভাবাঃ স্থ্যর্জাতভাবাঙ্কুরে 
জনে ॥*--ভক্তিরসামৃতসিন্ধ (১1৩১১ )। 

কষ্ণপ্রেমের চিহ্ছ___বাক্য,ক্রিয়। ও চেষ্টার ছুর্বোধ্যতা। “এবংব্রতঃ হ্বপ্রিয়নামকীত্য! 
জাতান্রাগে! ক্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ। হসত্যথো৷ রোর্দিতি রৌতি গায়ত্যুম্মাদবন্ত্যতি 
লোকবাহাঃ ॥-ভাগবত (১১1২।৪৯)। চৈতন্তচরিতামুতের অন্ত্যলীলায় বণিত 
মহাপ্রভুর শেষজীবনের দিব্যোন্মাদ-দশা৷ ইহার প্রমাণ । স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, 
অঙ্গরাগ, ভাব, মহাভাব ( মোদন ও মাদন ) অনুসারে কষ্ণপ্রেমের অশ্টক্রমিক বৃদ্ধি ও 
পরিণতি হয়। রত্যাধিক্যে স্বাদাধিক্য হয় এবং শান্ত-দাশ্-সখ্য-বাৎসল্য-ও-মধুর 
নামক পঞ্চভাব হইতে পঞ্চরসের উৎপত্তি হয় । এই রসগুলির মধ্যে শুঙ্গার বা মধুর 
রসের নান। বিভেদ আছে। ভক্তের হৃদয়ে অতীত ও বণ্তমান জীবনের অনুভূতিগুলি 
সংস্কার রূপে বর্তমান থাকে । এই সংঙ্কারই আনন্দ-স্বন্রপ রতি ( হস্বায়ীভাব )। 
এই বৃতিই রসে পরিণত হইবাঁর উপলক্ষ্যে বিবিধ বিভাব ( আলম্বন, উদ্দীপনাদি ), 
অন্নভাব (অষ্টনান্বিক ভাব ও তাহার পঞ্চবিকার ), সাব্বিক ভাব (ন্তনত-চ্েদাদি ) 
এবং সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব (নির্ষেদাদি ) অবলম্বন করে ।8৪ 
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স্থায়ীভাব (রতি) 
চিক সাপ 
৪ অন্ুভাব সঞ্চারী বা ব্যভিচারী 
পর (রাধা-র্জ) উদ্দীপন ( বংশীধবনি) ( নির্বেদ-হ্র্যার্দি ৩৩টি ) 





| | (ন্মিত, নৃত্যগীত, অষ্ট সাত্বিকভাব এবং তাহার পঞ্চবিকার 
বিষয় (কষ) আশ্রয় (ভক্ত) _ ধূ্ায়িতা, জলিতা, দীপ্তা, উদ্দীপ্তা, সুদীপ্ত ) 


রতি অনুসারে রস দ্বিবিধ_মুখ্য ও গৌণ। মুখ্য রস পঞ্চবিধ ( শাস্ত-দাস্য-সখ্য- 
বাৎসল্য-মধুর ) এবং গৌণ রস সপ্তবিধ (হাস্ত-অদ্ূত-করণ-রৌদ্র-বীভৎস-বীর- 
ভয়ানক )1৪৫ সমস্ত রসেরই আবার নানাবিধ বৈচিত্র্য আছে। শান্তাদি পঞ্চ মুখ্য 
রস ক্রমবর্দমান লক্ষণযুক্ত, অর্থাৎ পূর্ববর্তী রসের লক্ষণ পরবর্তী রসে সঞ্চারিত হয়। 
যথা,__শান্ত ( রুষনিষ্ঠ। ও তৃষ্ণত্যাগ )১ দাশ্ত (শান্ত ও সেবা ), সখ্য (শান্ত, দাশ্য 
ও মৈত্রী), বাৎ্সল্য (শান্ত, দাস্ত, সখ্য ও মহ), শৃক্গার বা মধুর ( শান্ত, দাস্য, 
সখ্য, বাৎদল্য ও আত্মদান )। গুণাধিক্যে রসের গ্বাদাধিক্য হইলেও সকল রসের 
অধিকারী সকলে নহে-_-“যথোত্তরমনৌ স্বাদবিশেযোল্লাসময্যপি ৷ রতির্বাসনয়া স্বাদ 
ভাসতে কাপি কশ্/চিৎ ॥'-_ভক্তিরসামৃতসিদ্ধু (২২) | মধুররস দ্বিবিধ_-রূঢ় (আধার 
_মহিষীগণ | শ্বকীয়া) এবং অধিরঢ় (আধার__ব্রজগোপীগণ | পরকীয়া )। 
অধিরূঢ় মধুররস ছ্বিবিধ--সম্ভোগ ( মাদন অর্থাৎ সাত্বিকভাব-প্রকাণক ) এবং বিপ্রলস্ত 
(পূর্বরাগ, মান, প্রেম-বৈচিত্তয ও বিরহ )। বিরহে সাত্বিকাদি ভাবাবলীর প্রাকটা 
লক্ষিত হয় এবং ইহা! উদঘূর্ণা ( দিব্যোন্মাদ ) ও চিত্রজল্প-_এই ছুই ভাগে বিভক্ত। 
চিত্রঙল্প (রূঢরস-প্রকাশিত উক্তি) পুনশ্চ প্রজন্প-পরিজল্লাি দশবিধ উপবিভাগে 
বিভক্ত । 
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১১৪/পূর্বভারতীয় বৈষ্ণব আন্দোলন ও সাহিত্য 


ভক্তিরসান্থাদনে ভক্তিবাসনার প্রয়োজন । ভক্তিপ্রভাবে ধাহারা অতিক্রান্ত- 
দোষ, প্রসন্নাত্মা, ভক্তসঙ্গী ও অন্তরঙ্গ-সাধনে নিরত, তাহারাই কৃষ্রতিহ্ৃদয় এবং 
সেই বতি বিভাবাদির দ্বার] তাহাদের হৃদয়ে আস্বাগ্যতা প্রাপ্ত হয়। শুদ্ধ ভক্তি হইতে 
প্রেম উৎপন্ন হয়। এই প্রেম বৈষবদগের পঞ্চম-পুরুযার্থ । তুক্তি-সদ্ধি-মুক্তি- 
বাসনাত্যা।গ, জ্ঞান-নর্ভেদ, যথাকালে স্তিনিদি্ নৈমিত্বিকা্দি কর্মত্যাগ ও সর্বেঞ্িয়ের 
্বার1 কষ্তানুশীলন--এই গুলিই হইল শ্ুদ্ধা ভাক্তর লক্ষণ । আত্যস্তিক ভক্তিযোগেব 
হারাই সংসার-মায়া হইতে মুক্ত হওয়া যায়। পঞ্চ মুখ্য ও সপ্ত গৌণ, সাকুল্যে এই 
ছ্বাদশ:বধ ভক্তরসের তাধার হইল পঞ্চবধ ভক্ত । ভক্তের লক্ষণ-_যোগযুক্ত-চিততা 
ও বৈবাগ্য । কুষ্ণসম্বদ্ধহীনত! হইল শুক্ষ ন্বোগ্য ; অনাসক্ত চিত্তে বিষয়-ভোগ এবং 
তৎসহ কৃষ্ণণতি হইল যুক্ত-বৈরাগ্য | “অনাসক্তস্ত বিষয়ান্‌ যথাহমূপযুগঞ্জতঃ । 
নির্বন্ধঃ রষ্ণসন্ন্ধে যুক্তং নৈরাগ্যনুচ্যতে ॥ --ভক্তিরসামৃতসি্গ (১1২1১২৫)। 


ক্ষ্পরিকররূপে আনুগত্যময়ী সেবাতেই পুঞসেবক জীবের আধকার | বৈষ্ঃবদের 
অভী: বা সাধ্যবস্ত হইল আত্মন্থখবাসনাহীনা কষ্খন্থখৈকতাৎপযময়ী কৃষ্ণসেবা। 
দ্বাশ্ত, সগ্য, বাখসল্য, মধুর এই চার ওাবের আম্ুগত্যে জীবের রুষ্ণসেবাই 
সাধাবস্ত । অবশ্ত, যেমন সকল ভাবের অধিকাবী সকলে নহে, তেমান সকল ভগবৎ- 
স্বরূপের (ব্রহ্মা, আত্মা, ভগবান্‌ ) উপলন্ধিও সমান আনন্দদায়ক নহে । কৃষ্তাম্থভবই 
আনন্দেব পবাকাষ্ঠা এবং “সেবাম্বত-সমুদ্রে মজ্জন'-ই ভক্তহৃদয়ের একান্তিক বাসনা । 


্লাধাকৃষ্ণতত্ব 2 বৈষ্ণবমতে শ্রেষ্টনণ্ত হইল কুষ্ততত্ব। কিন্ু বিশিষ্টা- 
দ্বৈতনাদী তথা, অচিষ্ক্যভেবাভেদবাদী গৌভীয় বৈষ্ঞবাচার্যদিগের মতে পরমতৎ 
হইল লাধা-কুঞ্চতব । রুষ্েব ম্বরূপশক্তিব শানন্দবৃত্তি হইল শাহ্লাদিনী শক্তি। 
সুতরাং, পাঁধা “রুক্কপ্রণয়বিকতি' 1৪৬ পূর্ণভমা আহ্লাদিনী শক্তি রাধাব সহিত 
পৃর্ণতিন শক্ষিমান £স্ের মিলনই হইল পলাধাকসণতন্ব | বসের দিক হইতেও বলা যায, 
“অখগুর্রসনল্লভা" রাধার লভিত “মধিলরপামু গমৃত্ি” কষ্টের মিলনই রসন্বরূপত্নেন 
তথ। পনমন্থর্বপদ্বের পূর্ণতম শভিব্যন্ি। “ফের বহিরঙ্গা মায়া শক্তির ছারা যে- 
সুষ্টিলীলা-নৈচিত্র্য প্রকাশিত হয়, তাহারও পর্দানসান ঘটে রসম্বনপন্ে | সুধু স্ষ্টিলীলা 
কেন, সমস্থ কিছুরই নিদান হইল পরর্রক্ধ শ্রকষের রসম্বরপত্ন । অতএব. যুগলিত 
রাধা-:শঃই পরম স্বরূপ | 'আহ্লাদিনীর সান প্রেম, প্রেমের সারাৎসার মাদনাথ্য 
মহাভাবগ্বরূপিণী রুষহৃখৈকতাতৎপরর্ময়ী সর্বলক্্মী-সর্বকান্তা-সর্বমহিষীরূপিণী শ্রীরাধিক| । 
“দেবী কুষ্ষমযী প্রোক্তা রাধিকা পরদেণতা ৷ সর্বলক্ষ্ীমূী সর্বকাস্তিঃ সম্মোহিনী 
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__বৃহদগৌতমীয়তন্ত্র; অপিচ, “তয়োরপুযভয়োর্মধ্যে রাধিকা সর্বথাধিকা | 
হাভাবশ্বন্ষপেয়ং গুণৈবতিববীয়সী ॥--উজ্জ্লনীলমণি । লীলার নিষিতই কষ্টের 
মাহলাদিনী শক্তির সর্বাতিশায়িনী অভিব্যক্তি হইলেন শ্রীরাধা। রাধা কৃষ্ণ হইতে 
তন্ন না হইলেও লীলার কারণেই তিনি স্বতন্ত্মূতি ধরিয়াছিলেন-_-একাত্মানাবপি 
দুবি পুরা দেহভেদং গতৌ” | শ্রীরাধাতেই রুষ্ণ প্রেমের শ্রেষ্ঠ বিকাশ। সেই হেতু, 
মাধাপ্রেম রুষ্ণের মাধূর্যবিকাশক--“রাধা-সঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ। অন্যথা 
বশ্বমোহোহপি ছয়ং মদনমোহিতঃ ॥--গোবিন্দলীলামত। “রসো বৈ সঃ, কুষ্কের 
যমন অনশ্ব গ্তণের মধ্যে ৬৪টি প্রধান [মূল গুণ ৫০ ( নৈদগ্্য, রুচি ইত্যাদি )4 
সত্বুত গুণ ৪ ( লীলা-প্রেম-প্রিয়তা-কপমাধূর্ধ )1শিবাদিতে নিহিত € (নিত্য- 
কিপার )+নারায়ণাদিতে লিক ত ৫ (+ক্ক, সর্বাকর্কহ ইত্যাদি) ], তেমনি 
হাভাবন্ববপ। শ্রীরাধার অনন্ত গুণের মধ্যে ২৫টি প্রধান ( মাধুর্ণ, কৈশোর, 
াভা্াদি )8৭ । বুন্দাবনলীলায বাধা কুষেব মিলন-বিরহ কথাই গৌড়ীয় বৈষ্বদিগের 
[বলক্গন | 

গোগীতত্ব £ বৃন্দাবনলীলা-প্রসঙ্গে গোপীদের ভূমিক! বিশেষ প্রণিধানযোগ্য | 
[ই গোপীরা রাধাকষ্ণের স্থী। ভাগবতে ( ১০।৩০।২৮) রাধাব নামোল্লেখ নাই, 
কবল, একবার মাত্র রাসলীলা-প্রসঙ্গে একটি বিশেষ সথীর কথ বল! হইয়াছে 
হাকে লইয়া শ্রীক্ুষণ রাসমগুল হইতে অন্তহিত হইয়াছিলেন__“অনয়ারাধিতো নূনং 
গবান্‌ হরিরীশ্বরঃ | যক্নো বিহায় গোবিন্দঃ গ্রীতো। যামনয়দ্রহ: 1 আকার ও 
িবতেদে কৃষ্ণকান্তা গোপীগণ রাধার কায়ব্যহ্রূপা । কষকান্ত৷ ত্রিবিধ--লক্ষ্মী, 
[হিষী ও ব্রজাঙ্গনা। সকলেই রাধার বৈভব-বিলাসের অংশরূপা। তাহার] 
হাভাবরক্ষাকারিণী, লীলা-সহায়িক | মহাভাগবতী গোপীদের প্রেম কৃষস্থথ-পরায়ণ, 
ত্বন্থখ-বিষয়ে উদাসীন । গোপী-প্রেম প্রাকৃত কামক্রীড়া নহে, আহলাদিনী শক্তিরই 
লাসবৈচিত্র্য ৷ 'দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকুল্যান্লিবেষয়া, ( উজ্জ্বলনীমণি ) যে-সম্ভোগ, 
হাতে “'আহকৃল্যাদিতি কামময়ঃ সম্ভোগঃ ব্যাবৃত্তঃ, ( উজ্জ্বলনীলমণির জীব- 
স্বামীরুত টীকা ), অর্থাৎ, তাহাতে প্রাকৃত কামময়ত! নাই (প্রারুতঃ কামময়োইপি 
স্তোগা ব্যাবৃতঃ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী )। কাম প্রারুত মনের বৃত্তি কিন্তু প্রেম 
হলাদিনী শক্তির বৃত্তি। গোপীপ্রেমের ইহাই বৈশিষ্ট্য । গোপীদের মধুরা। রতি 
বিধা-_সাধারণী ( যথা, কুজা! ), সমঞ্সা ( যথা, মহিষীগণ ) এবং সমর্থা ( যথা, 
উগ্নোপীগণ )। সাধারণী রতি সাক্ষাৎদর্শন-সঞ্জাতা এবং সম্ভোগেচ্ছোতেই কিংবা 
স্তোগেই তাহার পরিণতি । অন্ুরাঙগীস্তা সমঞ্জস! রতিতে পত্বীস্বের অভিমান আছে 


১১৬!পূর্বভারতীয় বৈষ্ণব আন্দোলন ও সাহিত্য 


এবং ইহাতে কচিৎ সম্ভোগেচ্ছা জন্মে । সমর্থা রতি শ্বতোত্ুতা। কষ্ণসথেচ্ছাময়ী 
সর্বধর্মবজিতা, একনিষ্ঠাবতী এবং মহাভাবাস্তা ।৪৮ 

ব্রজগোপীগণ ছুই শ্রেণীভুক্ত __নিত্যসিদ্ধা ( অর্থাৎ, যাহার! শ্বরূপতঃ আহলাদিন 
শক্তি ) এবং সাধনসিদ্ধ। (অর্থাৎ, যাহার! সাধন-প্রভাবে ব্রজগোপীত্ব লাভ করিয়াছে) 
সেবার প্রকারভেদে গোপীরা৷ সথী ও মঞ্জরী নামে আখ্যাত। ললিতার্দি সথীরা রাধা; 
সমজাতীয়৷ অর্থাৎ, সকলেই ম্বরূপশক্তি | মঞগ্তরীগণ রাধাকৃষ্ণের সেবার আনুকৃল 
বিধান করে, ইহার। ভ্রীরাধাব কিন্করী 18৯ সথীগণ নিত্যসিদ্ধা কিন্তু মঞ্জরীগণ সাধন 
সিদ্ধা গোপী। পাধাই রুষ্ণপ্রেমের মূল উৎস, সথী ও মঞ্জরীগণ সেই প্রেমের পু 
' বিধান করিয়! থাকে । বাধা ব্যতীত কেবল সথী ও মঞ্জরীদের দ্বার। রাস-রসলীলা' 
ক্ফুতি হয় না। 

কষ্ণ যেমন পরম্পর বিরুদ্ধধর্মাশ্রর, গোপীশ্রেষ্ঠা রাধার প্রেমও তেমনি বিরুদ্ধধর্মময় 
রাধিকা প্রেমের আশ্রয়, এফ প্রেমের বিষয়। এই প্রেমের পরিপুষ্টি-সাধনে, 
সহায়িকা হইল গোগীপ্রেম । “গোপীপ্রেমে করে বু মাধূর্ষের পু্ি। মাধুর্য বাটা 
প্রেম হঞ্া মহাতুষ্টি ॥ প্রীতি বিষয়ানন্দে ত্দাশ্রয়ানন্দম । তাহ] নাহি নিজ-নুখ-বাঙ্থা 
সম্বন্ধ ॥ সেই গোপীগণ মধ্যে উত্তম রাধিক। ৷ রূপে গুণে লৌভাগ্যে প্রেমের সর্বাধিকা 
রাধাসহ ক্রীডারস বৃদ্ধির কারণ। আর সব গোপীগণ রসোপকরণ ॥ কৃষ্ণের বল্ল 
রাধা কষ প্রাণধন। তাহ1।বিন্ু সখ হেতু নহে গোপীগণ ॥+-_চৈতন্যচরিতামূ 
(১1৪) অপিচ, “সর্বগোপীধু সৈবৈকা বিষ্পোরত্যন্তবল্লভা” _-পন্মপুরাণ । 

চৈতন্যতত্ব £ বুন্দাবনদাসের “চৈতত্তমন্গল-( চৈতন্য ভাগবত )-এ চৈতন্তাদেব 
দয়ং কৃষ্ণ বল। হইয়াছে । চৈতন্যাবির্ভাবের কারণ বর্ণনা-প্রসঙ্গে বৃন্দাবশদান বলে 
»-“কিলিষুগে দংকীর্ভন ধর্ম পালিবারে । অবতীর্ণ হইলা প্রস্থ সর্বপরিকরে ॥ চৈত্র 
মঙ্গলের কোথাও রাধা-প্রসঙ্গ শাই। ধুন্দাবনের গোশ্বামীদেদ মত অস্ুসরণ কৰি 
কষ্দান কবিরাজ চৈতন্যজন্মের ছুইটি কারণ নির্দেশ ক।রয়াছিলেন-_-একটি সামা 
অপরটি বিশেষ। চৈতত্তাবতারে সামান্য কারণ ইইল, সাধারণ্যে “অনপির্তচর 
“সভভ্তিশ্রিয় উন্ন ত-উজ্জ্বলরস* বিতরণ | এই কারণ রূপ গোস্বামীর “বিদগ্ধমাধব' (১। 
সম্মত। বিশেষ কারণ হিসাবে তিনি ন্বরূপ গোন্বামীৰ কডচ। হইতে যে-ঙ্জোক উদ্ধা 
করিয়াছেন তাহা হইতে বুঝা! যায় যে, বিজাতীয়ত৷ হেতু বৃন্দাবনলীলায় যে-রাং 
প্রেমের পূর্ণ আম্বাদন-লাভ ক₹ষের পক্ষে সম্ভব হয় নাই, সেই রাধাপ্রেমের আম্মাদনে 
জন্যই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন--ক্রীরাধারাঃ প্রণয়মহিম! কীদুশো বানয়ৈবান্বা? 
েনাডূতমা ধুরিমা! কীদৃশে! বা! মদীয়: | সৌখ্যং চালতা মদম্ভবতঃ কীদৃশং বে 


গৌড-বঙ্গ খণ্ড১১৭ 


লোভাত্বভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ॥ -_-চেতন্যচরিতাম্বত (১১ )। 
বজাতীয়ভাবে এই রসাম্বাদন সম্ভব নহে বলিয়া! কলিষুগে শ্রীরুষ্ণ রাধাসহ একাত্ম 
হইয়। সজাতীয়ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। যে-ন্বপ্ঈপশক্তি আহলাদনী 
রুষান্তভূ্ত হইয়াও লীলাবশে বুন্দাবনে ম্বতন্ব হইলেন, কলিযুগে সেই দ্বরূপ- 
শক্তি আবার অন্যবিধ লীলারই কারণে একদেহীভূত হইলেন । চৈতন্যাদেবের 
জীবৎকালের শেষ অষ্টাদশ বর্ষের দিব্যোম্মাদ দশ। লক্ষ; করিয়া শ্বরূপ গোস্বামী বিপ্রলন্ত 
বিরহের মৃত বিগ্রহ চৈতন্যদেবকে বলিষা ছিলেন “বাধাভাবছ্যুতিন্্বলিত কষ্ণন্বরূপ”। 
'রাধা কষ্পপ্রণয়বিরুতিহর্লাদিনীপক্তিরম্মাদেকাত্মানাবপি ভূবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ। 
চৈতন্যাখ্যং প্রকট মপূন তদ্দ্য়ঞক্যমাপ্রং রাধা ভাবদ্যুতিস্থবলিতং নৌমি রুষল্বরূপম্‌ ॥ 
_চৈতগ্যচপিতামৃত (১1১)। পাধিকার "চাবকাণ্ঠি অঙ্গীকার করিয়াই চৈতন্যাদেব 
তদীয় জীবনের শেষ বৎসবগুলি রাপাভাব-লাধনায় মা'তবাহিত করিয়াছিলেন 
এই অমন্থবঙ্গ-সাধন চৈতন্যদেবের সম্পূর্ণ প্যক্তিগত ব্যাপার, ইহার সহিত 
জনসাধারণেব কৌন সংযোগ নাই । এই অন্রঙ্গ-সাধনকালে মহাপ্রভুর “বাক্য- 
ক্রিয়।-মুদ্রা” বিচার করিয় বুপ্দাবনের গোম্বামীরা সেই অবস্থাকে বিপ্রলন্ত বিরহের 
“উদঘর্ণ শ্রেণীতৃক্ত করিয়াছিলেন । 

কেবল ম্বৰপ গোম্বামীই নহেন রামানন্দ বায়ও তীহাকে রাধা এবং কৃষ্ধের মিলিত 
বিগ্রহ রূপে । “রসপাছ-মহা ভাব? ) শ্বীকার করিয়াছিলেন। “তবে হাসি তারে প্রত 
দেখাইলা ম্ববপ। রসরাজ মহাভাব ছুই একরপ ॥ গৌর অঙ্গ নহে, মোর 
রাধাঙগস্পর্শন । গোপেন্ছ্-স্থ বিনা তেহো। না স্পর্শে অন্যজন ॥ তার 'ভাবে 
ভাবিত আমি করি আত্মমন। তবে নিজ মাধুষ রস করি আম্বাদন ॥” 
-চৈতন্যচরিতামূত ২৮) । জীব গোম্বামীর ভাবনাতেও চৈতন্তদেব “অন্তঃ কৃ 
বহির্গৌর, 'অন্তঃ রুষ্ণং বহির্গেরং দ্রিতাঙ্গাদিবৈভবম্‌। কলৌ সংকীনাছোঃ ম্মঃ 
কষ্চৈতন্যমাশ্রিতাঃ ॥*_-ভাগবতসন্দর্ড (২) রাধা ও রুষের মিলিত তত্ব অর্থাৎ যুগল- 
তব অচিন্্য-ভেদাভেদ তত্ব নামে পরিচিত। রুষ্স্বরূপ এবং তদীয় আহলাদিনী শক্তি 
অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন (বুন্দাবনলীল! ), আবার, ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন (চৈতন্যলীলা ) ; 
সেইহেতু, এই চিন্তার অতীত বিষয়টি অচিস্ত্য-ভেদাভেদ নামে অভিহিত । 

চৈতন্যসমসাময়িক এবং পরবর্তীকালের বৈষ্ণব পদকর্তার তাহাকে সম্মুখে রাখিয়াই 
(সাক্ষাতে কিংব ধ্যানে ) পদরচনা করিয়া।ছলেন। রাধা-বিরহ কিরূপ, চৈতন্যাদেবের 
শেষ জীবন দেখিয়াই তীহার1 তাহা অনুভব করিয়াছিলেন । যখন পালাবন্ধ কীর্তন 
প্রচলিত হইল, তখন রসপধায়ের ভূমিকা! হিসাবে যথোপযোগী চৈতন্যবিষয়ক পদ 


১১৮/পূর্বভারতীয় বৈষ্ণব আন্দোলন ও সাহিত্য 


দিয়াই কীর্ভন আরম্ভ কর! হইত এবং আজিও তাহ। হইয়। থাকে। চৈতন্যদেবের জীবং- 
কালেই তিনি ম্বয়ং ঈশ্বর বলিয়। শ্বীরুতি লাভ করিয়াছিলেন । গোঁড়ীয় বৈষ্ঞবাচাধেরা 
তাহাকে রাধা ও কৃষ্ণের সম্মিলিত রূপ বলিয়! প্রচার করিয়াছিলেন । নবন্বীপের 
চৈতন্তভাবনা ও বুন্দাবনের চৈতন্তভাবনার মধ্যে পার্থক্য কেবল রাধাকে লইয়াই। 
নবন্বীপের ভাবনায় চৈতন্যদেব শুধু কৃষ্ণ, বৃন্দাবনের ভাবনায় তিনি রাধা-কুষঃ। 

স্বকীয়! ও পরকীষ্বাবাদ £ দ্বরূপ গোস্বামী ও রামানন্দ রায় চৈতন্তাদেবকে 
রাধাৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহ বলিয়! প্রচার করায় এবং কৃষ্ণের সহিত রাধার পরকীয়া 
সম্পর্ক স্থাপন করায় চৈতন্যতিরোধানের পর বৈষ্ঞবতত্বচিন্তায় ও সাধনপদ্ধতিতে 
বিরোধ দেখা দিয়াছিল। বৈষ্ৰ-অধ্যাত্মভাবনায় মতভেদের মূল বিষয় হইল-- 
রাগানুগা-সাধনায় পরকীয়াবাদ। সনাতন, রূপ ও গ্রোপাল ভট্ট তিনজনই ছিলেন 
বৈধী সাধনার সমর্থক। বৃন্দাবন রাগালুগ! সাধনার প্রধান ভাবুক ছিলেন স্বরূপ- 
দামোদর, রামানন্দ রায় এবং রদুনাথ দাস ( কৃষ্ণদাস কবিরাজ সহ)। বৈধীমার্গার। 
স্বকীয়াবাদী এবং রাগানুগাপস্থীর! পরকীয়াবাদী। জীব গোম্বামী তদীয় “গোপালচম্পৃ*তে 
মার্গভেদের এই সমশ্তার (রাধা, কৃষের স্বকীয়] [কংব! পরকীয়া! ) একটি সন্তোষজনক 
মীমাংসা করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন । তিনি স্বয়ং স্বকীয়াবাদকে সমর্থন করিতেন 
এবং তদনুসারে তাহার ব্যাখ্যাত পরকীয়াবাদের সমাধান হইল- রাধ। স্বকীয়! হইয়াও 
লীলাবশে যোগমায়ার প্রভাবে পরকীয়াবৎ প্রতীয়মান! । 

জীব গোস্বামীর মতে ন্বকীয়া ও পরকীয়া কান্তাভাব কেবল প্রকট-লীলাতেই 
আছে; অগ্রকট-লীলায় নিত্যন্বকীয়ত্ব বর্তমান । প্রকট-লীলার পরকীয়াভাবের 
বিশেষত্ব হইল ম্বকীয়াতে পরকীয়াত্ব আরোপ । ব্রজনারীগণ পষ্েরই স্বকীয় শক্তি, 
প্রকট ব্রজে যোগমায়া-প্রভাবে তাহারাই পরকীয়। কপে প্রকাশিত হইয়াছে (শ্রারু- 
সন্দর্ভ (১৭৭ অন্গচ্ছেদ )। “গ্রীতিসন্দর্ভ-( ২৩৮ )-তেও একই সিদ্ধান্ত-_/বস্ততঃ 
পরমন্বীয়া অপি প্রকটলীলায়াং পরকীয়ায়মানাঃ শ্রীত্রজদেব্যঃ ।' জীব গোস্বামী অন্যত্র 
( উজ্জলনীলমণির নায়কভেদ প্রকরণে ও মুখ্যসম্তোগ প্রকরণে এবং ভাগবতের টীকায়) 
এই মতই পোষণ করিয়াছেন এবং তাহার অভিমতে রূপ গোস্বামীর 'ললিত-মাধব' 
নাটকেও শ্বকীয়াত্বেই গোগীভাবের পর্যবসান (“ললিতমাধবে তখৈব সমাপীতম্‌* )। 
“গোপালচম্প-তে ( উত্তরচন্পৃ, ৩১৩২ পূরণ ) রাধিকাদি গোপীগণ কষ্ণের বিবাহিতা 
স্বকীয়! কান্তা, বিশেষতঃ রাধা যশোদার তনয়-বধূ (চম্পৃ। পূরণ ৩১৩)। জীব 
গোস্বামীর এই শ্বকীয়াভাবাত্মুক সিদ্ধান্ত স্বকপোলকল্লিত নহে । ব্রন্ষসংহিতা, গৌতমীয়- 
তন্ত্র গোপালতাপনীশ্রুতি এবং ভাগবতে ব্রজনারীগণ রুষ্ণবধূ, কৃষ্কান্তা হিসাবে 


গৌড়-বঙ্গ খও/১১৯ 


অভিহিত হইয়াছে ।৫০ রুষ্ণসন্দর্ত-€ ১৭৭ )-এর সিদ্ধান্তের উপরেই গোপালচন্পৃর 
লীলা-বর্ণা ও কান্তাভাবের স্বকীয়ত্ব প্রতিষ্ঠিত_-জারভাবময়ঃ সঙ্গমশ্চ সদৈব 
সোপব্্রবস্তস্মাদসৌ পর্যবদান পুরুযার্থত্বে তত্তচ্ছান্ত্রসম্মতো ন স্যাৎ” অর্থাৎ, শপপত্য 
উপদ্রবময় বিধায় উহার পুরুার্থবস্ত-সম্পকিত সিদ্ধান্তও রসশান্ত্রসম্মত নহে। 
পরকীয়াভাব ম্বকীয়াভাবেরই বৈতিত্র্যমাত্র । প্রকট-লীলায় রাধার পরকীয়াত্ব তথা 
রুষ্ণের ুঁপপত্য যোগমায়া-কল্পিত। 

জীব গোস্বামীর প্রচেষ্টায় “ম্বকীয়া৷ অপি পরকীয়' 'এই তনব্টি গৌঁডীয় বৈষ্বের! 
মানিয়া লইলেও অন্তঃসলিল। বিতগ্ডা চলিতেই লাগিল । নবদ্বীপের অদ্বৈতচন্দ্র ও 
রদাবনের গোস্বামীদের যুগপৎ বন্দনা করিয়া এবং মুরারি গুপ্ত ও বুন্দাবন দাসের 
পূর্বস্থরিত্বকে শ্বীকার করিয়। কৃষ্দাস কবিরাজ তাহার “চৈতন্তচরিতামৃত” গন্থে বৃন্দাবন 
এ নবদ্ধীপের মধ্যে স্ভাবের সেতুবন্ধ রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন। নবদ্বীপ-লীলায় 
শীর্ণ ব্রনের অনাদ্থাদিত রস ( বিজাতীয়ভাব হেতু ) স্ান্থাদন করিলেন ( সজাতীয়- 
ভাবে )। শ্রীকৃষ্ণ “রসরাজ”, শ্রীরাধা “মহাভাব” এবং ঠৈতন্াদেব যুগপৎ 'রসরাজ- 
মহাভাব+ | নবদ্বীপ-লীলার উদ্দে যুপপৎ রসাম্বাদন ও রাগমার্গভক্তি প্রচারণ । ব্রজে 
যে-লীলার স্থচনা, নবদ্বীপে তাহারই পূর্ণতা । “গোপালচম্পৃ'-রচনা দীর্ঘদিন ধরিয়। 
চলিয়াছিল। “চৈতন্চরিতাম্ব্তঁএ গোপালচম্পূ হইতে কোন উদ্ধীতি নাই বটে, 
তবে কষ্তৰাস কবিরাজ-যে উক্ত গ্রন্থাটর বিষয়বন্ত সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন্,তাহা তাহার 
উক্তি হইতেই প্রমাণিত হয়-_“গোপালচম্পৃ নামে গ্রন্থ মহাশুর | নিত্যলীলা স্থাপন 
হে ব্রজরসপুর ॥*_চৈতন্তচরিতামৃত (২।১)। ম্বকীয়া-পরকীয়া ভাব সম্বন্ধে 
কষ্দাস কবিরাজ বলেন-_-অতএব মধুর রস কহি তার নাম। ন্বকীয়া পরকীয়া ভাবে 
দ্বিবিধ সংস্থান ॥ পরকীয়াভাবে অতি রসের উল্লাস। ব্রজ বিনা ইহার অন্যত্র 
নাহি বাস ॥*--চৈতন্যচরিতামৃত (৩1১ )। ইহার সমর্থন “লঘুভাগবতাম্বত'-( পৃৰ 
ধগ)-এ শ্রীরুষ্ণের প্রকট-লীলায় ( ৫1৪৬১) রহিয়াছে_রুষেণহন্তো৷ যছুসম্ভূতো 
স্ত গোপেন্দ্রন্দনঃ | বুন্দাবনং পরিত্যজ্য স কচিন্নৈব গচ্ছতি ॥ প্রকটলীলায় 
যাগমায়াস্থষ্ট পরকীয়াভাব সম্পর্কে চৈতন্তচরিতামৃতে (১1৪) বল৷ হইয়াছে-_ 
বৈকুষান্ছে নাহি যে-যে লীলার প্রচার । সে-সে লীলা করিব যাতে মোর চমৎকার ॥ 
মা বিষয়ে গোপীগণের উপপতিভাবে । যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে 1 
স্পূর মর্ম বুঝিয়া কষ্দাস কবিরাজ অত্যন্ত বিচক্ষণতার সহিত নিত্যলীলা ও প্রকট 
ন্দিবন লীলার পরকীয়াত্বের উপস্থাপন! করিয়াছেন ।৫৯ 

চৈতন্ত-তিরোধানের পর কৃষমূতির বামে রাধা-মূতির স্থাপনায় শ্বকীয়াবাদেরই 


১২পর্বভারতীয় বৈষ্ণব আন্দোলন ও সাহিত্য 


সমর্থন করা হইল এবং ইহার দ্বারাই গৌড়ীয়-বৈষ্ববধর্ম সমকালীন অপরাপর ব্রাক্ষণ্য 
ধর্মমতের সহিত সমপর্যায়তৃক্ত ও মর্ধাদার অধিকারী হইল। বৃন্দাবনের গোস্বামীর 
চৈতন্যদেবকে রাধারুষ্ণের আবরণে আবৃত করিয়। দিয়াছিলেন । 

সহজিয়! সম্প্রদায় $ চৈতন্তদেব জনসাধারণকে সহজ, সরল, অনাড়ম্বর, 
পবিত্র জীবনযাপনের কথা বলিয়াছিলেন। ধর্মপ্রচার কিংবা ধর্মস্থাপনা! তীহাঁর উদ্দেশ 
ছিল না। তীহার উদ্দার, সর্বজনীন অধ্যাত্মবোধ সমাজ ও শান্্রশাসনকে উল্লজ্যন 
করিয়াছিল বটে, তবে সমাজ ও শান্ত্রশাসনকে তিনি যেমন অবজ্ঞাও করেন নাই, 
তেমনি উহাদের প্রশ্র়ও দেন নাই । হৃদয়ের শ্বতোৎসারিত ভক্তিমার্গেই তীহার 
অধ্যাত্মচারণা ৷ সার্বভৌম ভরটাচার্য ষথার্থই বলিয়াছিলেন- _“বৈরাগ্য-বিদ্যানিজ 
ভক্তিযোগ-শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ। ্রুষ্*-চৈতন্য-শরীরধারী কুপাদ্ুধির্যস্তমহং 
প্রপন্ে ॥...'কালান্নষ্ং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুফতুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা। আবির্ভৃতিন্ত 
পাদারবিন্দে গা়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥'-_-চৈতন্যচরিতামৃত (২1৬) । কিন্ত 
চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর রাগানুগামার্গ ধরিয়াই বৈষ্ঞবধর্মে সহজিয়৷ অসামাজিক 
তান্ত্রিক আচারানুষ্ঠান অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছিল। ত্রয়োদশ শতকের বহু পূর্বেই মহাযানত্ত্ে 
ও বিভিন্ন তান্ত্রিক যোগাচারে ভ্রষ্টাচার প্রবেশ করিয়াছিল । ইহার ফলে, মহাযানতত্তে 
যুগনদ্ধ রূপে হেরুক-যোগিনীকে ( বৌদ্ধমতে যাহা৷ নৈরাত্মা ) এবং শৈবধর্মে শিবের 
অর্ধনারীশ্বর মৃতিকে পাওয়া। যায়। অবশ্ঠ, বাঙ্গালী বৌদ্ধকবি রামচন্দ্র কবিভারতীর 
(১৪ শতক। সিংহলের রাজ! পরাক্রমবাহুর সভায় ইনি উপস্থিত ছিলেন ) “ভ্তি- 
শতক?-এর সাক্ষ্যে বলা যায় যে, চৈতত্যদেবের পূর্বেই তান্ত্রিক মহাযান-মতে ভক্তিবাদেরও 
অন্তিথ ছিল। চৈতন্যদেবের সময়েও এই ভ্রষ্ট তন্ত্রাচার-যে অজ্ঞাত ছিল না, তাহার 
পরিচয় চৈতন্যভাগবতে আছে (“রাত্রি করি মন্ত্র.পড়ি পঞ্চকন্তা আনে” )। অধৈতাচার্ 
পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, গুহা তন্ত্রাচার সম্ভবতঃ তাহারও অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু তিনি 
নৈঠিক বৈষ্ণব ছিলেন। নিত্যানন্দ তন্ত্রমন্ত্রে কদাচ বিশ্বাসকরিতেন না। যবন হরিদাসের 
মাধ্যমে বৈষ্ণবধর্মে সুফীপ্রভাব পড়িয়াছে কি-না, তাহ নিশ্চিত করিয়৷ বল! যায় না, 
কারণ,স্ফীমতে পরতত্ব নারী কিন্তু বৈষ্ণবমতে পরতত্ব হইল কৃষ্ণ অথবা রাধারুষ্ণ ৫২ 
কিছু “সহঙ্গ'-কথা। চৈতন্যচরিতাম্বতেও আছে (“সহজবস্ত করি বিবেচন*_২।২ ), তবে 
এই সহজ-সাধন৷ 'ব্র্ছে রাধাকষ্ণসেবা-মানস”, কোনক্রমেই ইহা গুহ তান্ত্রিক-সহজ- 
সাধনা নহে । চৈতন্যদেব স্বয়ং নৈঠিক সন্ন্যাসী ছিলেন, শিষ্ট বৈষ্ণবেরা 'গৌর-নাগর' 
ভাবকে কদাপি দ্বীকার করিয়া লন নাই । কিন্তু হুঃখের বিষয়, রসিক বৈষ্ঞবভক্তের 
সমুল্লত আদর্শ চৈতন্য-তিরোধানের পর অধোগত হইয় “নেড়ানেড়ী'তে পরিণতি লাভ 


গৌড-ধঙ্গ খণ্ড/১২১ 


চরিয়াছিল। অবস্ত, সকল ধর্মেই এই জাতায় স্থলন দেখ! যায় । বৌদ্ধ মহাযানতন্ত্র, 
শব ইত্যাদ ধর্মে ভ্রষ্টাচার যদ ঘটিয়! থাকে, তবে বৈষবধর্মেও ঘটিয়াছে । সাধনার 
[ধ্যে ফাকির পথ ধরিয়াই ভ্রষ্টাচার প্রবেশ কবে । এই ভ্রষ্ঠ রাগান্ঠগামার্গী বৈষণব- 
র্মই হইল সহ্জিয়! বৈষণধধর্ম যে-ধর্মে তন্ত্রের স্তায় সাধনসঙ্গিনীর এবং আন্মবন্গিক 
চরণকারণাির একান্ত প্রয়োজন । এই সাধনসঙ্গিনীটি আবার পরকীয়া রমণী হওয়া 
গাই ! সহজিয়া চণ্তীদাস ও বজকিনী রামীব প্রচলিত কাহিনী প্রসঙ্গতঃ স্মরণযোগ্য । 
যাডশ শতক শেষ হইবাব পূর্বেই বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি যোগী-তান্ত্রিক-স্থফীদের 
মাকধণ দেখা গিয়া।ছল । পরবর্তী সপ্তদশ শতকে কোন-কোন সাধক সম্প্রদায় বৈষ্ণব 
র্মেব বাহিক অচুসরণে রাগানুগামার্গা হইরাছিল। পরবর্তী ছুইটি *ওকে ইহারই 
কল হ্বরূপ আউল-বাউল-দরবেশ-নীই-কতাভজ। ইত্যাদি বিভিন্ন বিচিত্র সম্প্রদায়গুলি 
মাত্সপ্রকাশ করয়াছিল। তথাকথিত স-ক্য়া নিবন্ধাগুলি গতি ক্ষুদ্র রচনা এবং 
মধিকাংশ ক্ষেত্রেই কামন্ত্রের অনুগামী । দুই-একটি ভাল বচনাও অবশ্তা পাওয়া 
নায়, যথা, রামানন্দ বায়েব ভ্রাতা বাশীনাথ পটনায়কের প্রপৌত্র মনোহব দাসের 
'দিনমণি চন্দোদয় এবং অকিঞ্চন দাসেব “বিবর্তবিলাসঃ | 

সপ্তদশ শতকে রুষ্ণলীল! ও পদাস্ণী উভ্যবিধ বচনাই পাওয়া যায়। পদাবলী 
নঙ্কলনের প্রচেষ্টা9 এই শতাবীতে আরম্ভ হইযাছিল ( “ক্ষণদাগীতচিজ্কামণি” )। 
সধ্ুদশ শতকীয় কৃষ্ণলীলা তিনশ্রেণীর-_আখ্যান-প্রধান (প্রধানতঃ ভাগবতের 
অনুস্থতি ), গীত-প্রধান ( বুন্দাবনী চিন্তাধারা ও প্রেমভক্তির স্র-সমদ্ধ ) এবং 
লৌকিক (ভক্তিমিশ্র আদিরস ও কৌতুকরস প্রধান)। জয়গোপাল দাসের 
(১৬ শতক ) শিষ্য প্রীকুষ্ণকিস্করের শ্রীরুষ্ বিলাস”, ঘনশ্যামদাসের “হরিবংশ+ ওরফে 
'ভাগবত” ওরফে 'ব্রক্ষবৈবর্ত', যণশ্চন্দ্রের “গোবিন্মবিলাস”, ভবানন্দ্রে 'হরিবংশ" 
( গ্রস্থটিতে শ্রীরুষ্ককীতনের ও বুন্দাবনী “রাধাভাবদ্যুতিস্থবলিত” কৃষ্ণের প্রভাব আছে 
-শরীরে রাখিমু রাধা এহি যুক্তি সার” ) প্রভৃতি এই তিন শ্রেণীর রচনার উদাহরণ । 


॥১১॥ প্রত্যন্ত রাজসভাগুলির সাহিত্যচর্চায় বৈষ্ণবপ্রভাব 


পদাবলীর পুষ্টি রাজসভায়-_লক্ণ সেনের রাজসভা, গৌভ-ত্রিত-ত্রিপুরা-নেপাল- 
মন্ভূম রাজসভা।। চৈতন্যভক্তবৃন্দের ছারা পদাবলী অসাধাবণ পরিপুঠি লাভ 
করিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে শ্রীণ্ড ও খেতুরীতে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্তন- 
মহোৎসবের এবং প্রীনিবাস আচাষ ও নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় 
'অষ্টগ্রহর” ও “চব্বিশগ্রহর” নাম-কীর্ডনের উল্লেখ করা বাইতে পারে। গৌড়ীয় 


১২২/পূর্বভারতীয় বৈষ্ণব আন্দোলন ও সাহিত্য 


বৈষবব ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রচারে এবং প্রসারে শ্রীনিবাস আচাধ, নরোত্তম দাস (দত্ত ) ও 
হ্যামানন্দ দাস ( মণ্ডল , এই তিন ব্যক্তির নাম স্মরণীয় । ইহার] ও ইাদের শি্া- 
সম্প্রদায় কর্তৃক বঙ্গদেশের নান? অঞ্চলে বুন্দাবনীয় ধর্ম এবং সংস্কৃতির প্রসার ঘটিয়াছিল। 

এই প্রসঙ্গে বঙ্গদেশের চারি প্রত্যন্ত অঞ্চলের রাজসভাগুলির সাহিত্যচ্চায় 
বৈষ্ণব-প্রভাব লক্ষ্য করা যাইতে পারে । এই প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলি হইল, যথাক্রমে 
--(ক) উত্তর-পূর্বে কোচবিহার ( কাঙ্র-কামতা! ), (খা উত্তর-পশ্চিমে নেপাল, 
(গ) দক্ষিণ-পূর্বে আরাকান (চাটিগা।। রোপাঙ্গ ), (ঘ) দক্ষিণ-পশ্চিমে মল্লতৃম 
(বিষুপুব )। 

(ক) কোচবিহার ( কার-কামতা) রাজসভায় ষোডশ হইতে অষ্টাদশ শতক 
পর্যন্ত সাচিত্যচর্গব একটি কেন্দ্র গডিয়] উসিয়াছিল। কামবপ-সাহিত্যের গোরষ্ঠীপতি 
সাধক শসঙ্করদেব স্বয়ং একটি বিশিষ্ট নৈষ্ণব-সাঠিত্যমণ্ডল গড়িয়া তৃলিয়াছিলেন। 
অসমীয়া! ভাষায় রামায়ণ অনুবাদ | বচন! বাতীত ব্রজবুলি ভাষাতে তিনি পদ 
রচনারও প্রবর্তন করিয়াছিলেন । রাজা শুক্লুধবজের ( চিলা রায় ) পৃষ্ঠপোষকতায় 
অনিরুদ্ধ রাম সরস্বতী বামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদ করিয়াছিলেন । 

(খ) নেপালের সহত ত্রিহুত ( মিথিল! ) ও বঙ্গঈদেশের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের | 
তুর্কী-আক্রমণের পর বহু বৌদ্ধ ও মৈথিল ব্রাঙ্ষণ-পণ্ডিত মিথিলায় আশ্রয় লইয়া 
ছিলেন । চতুর্দশ শতকের জয়স্থিতি মন্লের রাজ্যকাল হইতে অষ্টাদশ শতকের 
রণজিৎ মল্লের সময় পর্যজ্জ নেপাল বাজসভায় সংস্কৃত-গ্রারত-লৌকিক । বাংলা, 
মৈথিলী, নেবারি ) ভাষার নাটা রচনার প্রয়াস দেখা যায়। পঞ্চদশ শতকের শেষে 
নেপাল ব্রিধা বিভক্ত হইয়া যায়__উত্তর নেপাল (রাজধানী কাঠমাওড ), দক্ষিণ 
নেপাল (রাজধানী ভাতর্গাও ) এবং ললিতাপুর । নেপাল-রাজ্গণ কেবল কবি- 
পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন নাই, তীহাদের মধেয কেহ-কেহ কবিষশঃপ্রার্থীও 
ছিলেন । নেপালের সাহিত্য-সর্জনায় নাটকের দিকেই প্রবণতা সমধিক। 
নাটকগুলির উপর জয়দেব ও সংক্কত সাহিত্যের প্রভাব লক্ষিত হয়। নেপালে প্রাপ্ত 
প্রাচীনতম নাটক হইতেছে জয়মল্লাজ্নের রাজ্যকালে (১৪ শতক ) রচিত বাঙ্গালী 
কবি ধ্মগুথ্থের “রামাঙ্ক' নাটিকা (লিপিকাল ১৩৬০ গ্রীঃ)। জয়মঙ্স-পুত্র জয়স্থিতি 
মলের পৃষ্ঠপোষকতায় কবি মণিক “অভিনব রাঘব” নাটক লিধিয়াছিলেন। ভাতরগাও- 
রাজ ব্রেলোক্য মল্পের রাজ্যকালে ( ১৬-১৭ শতক ) রচিত একটি কৃষ্চলীলা-বিষয়ক 
নাটক পাওয়া যায়। ব্রৈলোক্য-পুত্র জগক্দ্যোতি মন্পের নামে প্রচলিত “হরগৌরী” 
নাটক এবং জগজ্জ্যোতির পুত্র জিত্রাজিৎ মল্লের 'মদালসাহরণ? ও 'গোগীচন্ত্র নাটক 


গৌড়-বঙ্গ খও্/১২৩ 


প্রসঙ্গতঃ উল্লেখধোগ্য ৷ নাট্যরচনার তুলনায় নেপালে পদাবলী রচনা অনেক কম। 
জিত্রাজিৎ মল্লের পুত্র ভূপতীন্্র মন্স ব্রজবুলি ভাবায় অনেকগুলি পদ রচনা করিয়া- 
ছিলেন। লোচনদাসের 'রাগতরঙ্গিণ'-তে ললিতাপুরের সিদ্ধি-নরসিংহের পুত্র 
শ্রীনিবাস মল্প রচিত একটি মাত্র ব্রজবুলি পদ পাওয়1 যায় (“উপমিঅ আনন, নীরজ 
পন্কজ, শশধর দিবস মলীনে-- ইত্যাদি )। 

(গ) আরাকান ( রোসাঙ্গ ) রাজসভ1 সপুদশ শতকে সাহিত্যচ্গার কেন্ছু 
রূপে পরিগণিত হইয়াছিল। গোড়-মুলতান হুসেন শাহের আমল হইতেই রোসাঙ্গ 
রাজসভার সহিত গৌডরাজ-সভার যোগ ছিল। আরাকানের তিন জন কবির 
( দৌলত কাজী, সৈয়দ আলাওল ও সৈয়দ স্থলতান ) রচনায় বিগ্ভাপত্চি ও চতীদাসের 
প্রভাব লক্ষিত হয়। দৌলত কাজীর 'লোরচন্দ্রানী”*র প্রথম খণ্ডে পৃষ্ঠপোষক 
আসরফ খানের বন্দনায় জয়দেবের ছন্দের অনুসরণ, দ্বিতীয় খণ্ডে পদরচনায় ব্দ্যাপতির 
প্রভাব ও ব্রজবুলি ভাষার ব্যবহার দেখা যায়। সৈয়দ আলাএলের “পদ্মাবতী; 
কাব্যের কয়েকটি পদ বিছ্াপতি-চণ্ীদাসের মন্তসবণে রচিত । সৈয়দ স্ুলতানও 
কয়েকটি রাধারুষণ বিষয়ক পদ লিথিয়াছিলেন ৷ এই প্রসঙ্গে যতীন্দ্রমোহন ভট্রাচা্ 
প্রণীত 'বৈষ্বভাবাপন্ন মুসলমান কবি, গ্রস্থটির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে । 

(ঘ) বিষু্পুর বা মল্ল রীজসভা। কোর্চবহার,আরাকান ও নেপাল এই তিন 
রাজসভার সাহিত্যচর্চায় বুন্দাবনী প্রভাব বিরল। কিন্তু মল্লরাজসভার সাহিত্যচর্চায় 
ও মল্লভূমিতে বৈষবধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসারের মূলে ছিলেন শ্রীনিবাস আচাধ ও 
রামচন্দ্র কবিরাজ । মল্লভূমির রাজধানীর ( বিধুপুর ) নামকরণ করিয়াছিলেন 
শ্রীনিবাসের পুত্র গতিগোবিন্দ | বিধুপুরের বৈষ্ণব-সংস্কৃতির পারচয় রহিয়াছে 
সঙ্গীতে, চিত্রকলায় ও ভান্বর্যে। অসম্ভব নহে, সঙ্গীতে বিষুপুরী ঘরানার ক্রমবিকাশের 
সত্রপাত কীর্তনগানের ধার] হইতেই হইয়া থাকিতে পারে। বিষ:পুরের মন্দ্ির-স্থাপত্য- 
পরিকল্পনায় ও মন্দিরের ভিত্তিচিত্রে বৈষ্ণব-সংস্কৃতির প্রভাব অভিব্যক্ত । বীর হাম্বীর 
ও তৎপুত্র ধাড়ী হাম্বীর এবং বিষণপুরের শেষ রাজা চৈতন্য সিংহের নামে কয়েকটি 
রাধারুষ্-বিষয়ক পদ পাওয়া যায় । অষ্টাদশ শতকে বিষুঃপুররাজ গোপাল সিংহের 
সভাকবি কবীন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী রামায়ণ পাঁচালী (বিষু্পুরী রামায়ণ ), সংক্ষিপ্ত ভারত 
পাঁচালী, ভাগবতামত বা! গোবিন্দ মঙ্গল ( কাব্যটিতে ৰিষুণ্পুরের মদনমোহন বিগ্রহের 
বৃত্তান্ত আছে ) রচন! করিয়াছিলেন । 

ভক্তিরত্বাকরের সাক্ষ্যে বলা যায় যে, শিখর-ভূম্যধিকারীগণের ( ইহার! রামভক্ত 
ছিলেন ) দরবারেও পদাবলী রচনার নিদর্শন পাওয়া যায় গোবিন্দদাস কবিরাজ রচিত 


১২৪|পূর্বভারতীর বৈষ্ণব আন্দোলন ও সাহিত্য 


একটি “রামবন্দনা” পদে। শিখর-ভূমির অনেক পদকর্ঠাও শ্রীনিবাস আচার এবং 
তৎপুত্র গতিগোবিন্দের শি্ক ছিলেন। গোবিন্দ দাস কবিরাজের পুত্র দিব্য সিংহ 
( ইনি শ্রীনিবাসের শিশ্ঠ ) এবং গোবিন্দ দাসের পৌত্র ঘনশ্টামের৫৩ ( গতিগোবিন্দের 
শিষ্ত ) রচিত কয়েকটি পদ সন্কীতনামৃতে পাওয়া যায়। পদক গোবুলানন্দ, 
বংশীদাস, শ্যামদাস, বাধাবল্লভ দাস প্রভৃতি শ্রীনিবাসের শিয্য-সম্প্রধায়ভূক্ত। শ্রানবাস- 
পুত্র গাতগোবিনদ ও তৎপুত্র স্থুবলচন্দ্রের নামেও 'পদকল্পতরু'-তে কয়েকটি পর্দ আছে। 

রসিক ভক্ত নরোতম-শিষ্য রাজা নরসিংহ "সিংহ ভূপতি' ভণিতায় পদ লিখিতেন। 
পদক শিবরাম এবং রাঘবেন্দ্র রায়ও নরোত্বমের শিষ্য । শ্টামানন্দের শিষ্য রসিকানন্দের 
পুত্র রাধানন্দ গীতগোবিন্দের অনুসরণে “রাধাগোবিন্দ” কাব্য লখিয়াছিলেন । 

সধুদশ এতকের অপর একটি বোশষ্ট্য হইল- রামায়ণ পাঁচালী-গানও কীর্ঠন- 
গানের শৈলীতে গাওয়া হইত । রষ্জলীলার অনুসরণে রামলীলার পদও এই 
শতকে রচিত হইতে খাকে । এই পদ রচনায় বাংলা এবং ব্রজবুলি উভয় ভাষারই 
ব্যবহার দেখা যায় । 


॥১২॥ মধ্যযুগের ধর্মসাধনা+ সাহিত্য ও চৈতন্যন্দেব 


চৈতন্-প্রবতিত বৈকবধর্মের আলোচন! প্রসঙ্গে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম 
ভারতের মধ্যযুগীয় প্রধান-প্রধান ধর্মমতগু।লর প্রতি লক্ষ্য করিলে বঙ্গীয় বৈষ্ণব ধর্মের 
বৈশিষ্ট্যগুলি দৃষ্টিগোচর হইতে পারে । “ভ'ক্তধর্ম-এর মৌলিক অর্থ হইল “ভাগবত 
ধর্ম' অর্থাৎ ভগবান্-সম্পকিত ধর্ম । এই ভক্তিধর্মের নান! রূপভেদ ভারতের বিভিন্ন 
ভূখণ্ডে লক্ষ্য করা যায়। 

উত্তর ভারত £ মধ্যযুগে উত্তর ভারতের ওক্তিধর্ম দ্বিবিধ-_নিগুণ ভক্তি ও 
সগুণ ভক্তি এবং এই যুগের ছুই প্রধান উপাশ্ দেবহাঁ_রাম ও বিষুণ। রামানন্দ ও 
তাহার শিশ্বর্গ ১৫।১৬ শতকে ফে-ভক্তিধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার উপান্ত 
হইলেন বিষ্ণুর মানবাবতার রামচন্দ্র । নব-বৈষ্বতার প্রবক্তা রামানন্দের ছুই 
প্রধান শিষ্য ছিলেন_কবীর এবং তুলসীদাস। কবীর জ্ঞানাত্মিকাভক্তির 
সাধক, তাঁহার নিগুণ নিরাকারাত্মক উপাসনার সহিত নাথ-পস্থার ( শৈব 
গোরক্ষনাথ ) ঈষৎ সাদৃশ্য লক্ষিত হয় । কবীর নিগুণ-নিরাকার বরদ্মের সাধক হইলেও 
তাহার সাধনা শুষ্ক বৈরাগ্যেই স্থিত ছিল না, প্রেম এবং ভক্তির পথেও তাহার 
পদচারণা ছিল। কবীরের দোইাবলীতে জ্ঞান ও গ্রেমভক্তি উভয় ধারারই পরিচয় 
বিস্তমান। কবীরের ধর্মধারণায় ছুইটি ভাগ দেখা যায়--ভারতীয় বৈষ্বধর্মের 


গৌড়-বঙগ খণ্ড/১২৫ 


প্রেমভক্তি এবং নুফী ধর্মের ইশ.কৃ । রাম ও বিষু, এই ছুই দেবতার উপাসনার মূলে 
আছে ছুই মহা গ্রস্থ--রামায়ণ ও ভাগবত | উত্তর ভারতে রামভক্তি-ধর্মের ধারক্‌ 
ও বাহক যেমন রামানন্দ, তেমনি ক্লুষ্ণভক্তি-ধর্মের ধারক ও বাহক বল্পভাচার্ধ[, এবং 
বঙ্গদেশে ( উত্তর-পূর্ব ভারতে ) চৈতন্তদেব ]। তৃলসীদাস এবং স্থরদাস বল্প ভাচার্ষের 
আটজন (“অষ্টছাপ') শিশ্কের মধ্যে প্রধান । ইহারা সগ্ণ ভক্তিমার্গের সাধক ছিলেন। 
তুলসীদাসের উপাস্ত রামচন্দ্র, রচনা 'রামচরিতমানস” নির্ভর রামায়ণ এবং স্থরদাসের 
উপাস্ত রুষ্ণ, রচন1 পদাবলী, নির্ভর ভাগবত। তুলসীদাস ও স্থরদাস উভয়েই 
অগ্যাপি জনমানলে অবিশ্বত। রামচরিতমানস ব্যতীত তুলসীদ্দাসের অপর উল্লেখযোগ্য 
রচনা হইল “বিনয় পত্রিকা+ ব! প্রার্থনা-বিষয়ক পদাবলী । তুলসীদাংসর অন্যতম 
প্রধান উত্তর-স্থরী হইলেন “ভক্তমাল" গ্রন্থ প্রণেতা নাভাজী দাস। কৃষ্ণভক্তি- 
ধারার অপর একজন সাধিকা হইলেন রানস্থানের মীরাবাঈ (১৫০৩-৪৬)। 
তাহার ভজন-সঙ্গীতগুলিতে সাকার ভজন! ৪ প্রেমভক্তিন লক্ষণ বিদ্যমান । 
ষোড়শ শতকের অপর উল্লেখবোগা কবি দাদু, দয়াল (€ ১৫৪৪-১৬০৩)। ইনি 
কবীর-সম্প্রদায়তুক্ত নিগুণ নিরাকারের উপাসক হইলেও ইহার দোহাগুলিতে 
ভক্তির স্থুরলালিত্য অন্তপস্থিত নহে । [দ্রষ্টব্য £ প্রবোধচন্দ্র সেন- রামায়ণ ও 
ভারত সংস্কতি ; ক্ষিতি-মোহন সেন--মধ্যযুগে সাধনার ধারা, দাদু ]। 

গুজরাট £ গুজরাটের মধ্যযুগীয় ধর্মভাবনায় ও সাহিত্য-চিন্তায় উত্তর 
ভারতের বল্পভাচার্য (পুষ্টিমার্গ ), সন্ত কবি কবীর ও স্থ্রদাস, রাজস্থানের মীর] বাঈ, 
কর্ণাটকের বিষুল্ামী এবং মহারাষ্ট্রের জ্ঞানদেব ও নামদেবের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। 
মধ্যযুগের (১৪৫০-১৮০০ ) গুজরাটা লাহিত্যে ভক্তিবাদের উপস্থাপনা করেন নর- 
সিংহ মেহতা! (১৪১৫-৮১)। জ্ানাত্মিকা ভক্তির অনুগামী নরসিংহ মহারাষ্ট্রের 
জ্ঞানদেব ও নামদেবের (১৩১৪ শতক) দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। তাহার গীতি- 
কাব্যে কর্ণাটকের বিষুল্থামীর ভাবধারা লক্ষিত হয় এবং তিনিই প্রথম গুঙ্তরাটা 
সাহিত্যে 'বৈষবভাবনার হুত্রপাত করেন। অবশ্য চতুর্দশ শতকে এক অজ্ঞাত কবির 
এটি কাব্য “বসন্তবিলাস' (জয়দেবের গীতগ্োবিন্দের অনুসরণে ) পাওয়া যায়। 
গুজরাটে যীরার ভজন সঙ্গীতগুলিও অত্যন্ত সমাদৃত | ১৫-১৬ শতকের গুজরাটের 
জীবন ও সাহিত্য পুষ্টমার্গী বল্পভাচার্ধের প্রভাব পরিপুষ্ট। ১৬ শতকে সথরদাসের 
সমকালীন কবি ভালন ভাগবতের ১ম স্বন্ধ ও বাণভট্রর কাদন্বরীর অনুবাদ 
করিয়াছিলেন । ১৭-১৮ শতকের তিনজন বিখ্যাত কবি হইলেন--জৈন কবি 
অক্ষয় দান ( ১৬১৫-৭৫ ), পৌরাণিক আখ্যায়িকার কবি প্রেমীনন্্র ভট্ট ( ১৬৩৬. 
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১৭৩৪ ) এবং পুরাণ-কাহিনীর কবি শ্টামলদাস ভট্ট (১৮ শতক)। এই পর্যায়ের 
অপর একজন বড় বৈষ্ণব কবি বল্্ভাচার্য সম্প্রদায়ের দয়াশঙ্কর ( ১৭৬৭-১৮৫২)। 
গুজরাটী সাহিত্যে ভক্তি ও জ্ঞান উভয়েরই সন্ধান পাওয়। যায়। রঘুনাথ প্রভৃতির 
রচনায় ভক্তিবাদ প্রধান? গ্রীতমূ, ধীরো ইত্যাদির রচনায় জ্ঞানবাদের প্রাধান্য । 

পাঞ্জাব £ কবীরের সমমতাবলম্বী জ্ঞানমার্গ ও নিগুণ ভক্তিবাদের প্রচারক 
ছিলেন শিখ ধর্মগুরু নানক  ১৪৫৯-১৫৩৮ )। ১৭ শতকে শিখ পঞ্চম-গুরু অর্রি 
কর্তৃক 'গ্রস্থসাহিব" সঙ্কলিত হয়। এই বেদতুল্য ধর্মসাহিত্যে নানক, কবীর, রায়- 
দাস প্রভৃতি বনু ভক্ত-কবির রচন৷ সঙ্কলিত হইয়াছে । কেবল নিগুণ, নিরাকার 
উপাসনামূলক রচন! নহে, গ্রন্থটির মধ্যে রণচণ্তিকা মহামাতৃকা পার্বতীর প্রশস্তিও 
( “তী-দী-বার” ) অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে । ১৬ ও ১৮ শতকে নানকের জীবনী-কাব্য 
রচনা করেন তিনজন কবি- বাল! ও সেবা সিং ( ১৬ শতক ) এবং মণি সিং (১৮ 
শতক )। মধ্যযুগের কয়েকজন কব ও তাহাদের রচনাবলী- চন্দ্রভান্‌ ( ১৭ শতক। 
সুফী কবিতাবলী ), আলি হায়দার (১৭ শতক। “সী হরফীস্* ত্রিশ অক্ষরের 
বর্ণানুক্রমিক কবিতা, বঙ্গীয় সাহিত্যে চৌতিশার সমগোত্রীয়), যশোদানন্দন (১৭ 
শতক | “লনকুশ-দিয়া পুরিয়া” রামায়ণানুসরণে লবকুণ্বে যুদ্ধ )। ১৭ শতকে পাঞ্জাবের 
সাহিত্য-ভাবনায় সথফী-প্রভাব পড়িয়াছিল। 

কাশ্সীর ; কাশ্মীরের শৈবতান্ত্িক দর্শনের সহিত তামিল শৈবসিদ্ধান্তদর্শনের 
দুরগত সম্পর্ক বিদ্যমান। অভিনবগ্তপ্তের তন্ত্রসার (১০।১১শতক ) শৈবতান্ত্রিকদর্শন 
বিষয়ক গ্রন্থ । সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ খিতিকণ্ঠ আচার্ষের মহাঁনয়-প্রকাশ (১৩ 
শতকের পূর্নে রচিত বলিয়৷ অন্ুমিত)। মধ্যযুগ্নের (১৫০*-১৮*০) কাশ্মীরে মুসলমান- 
প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এই সময় সংস্কৃত ভাষ। অপসারিত 
হইলেও হিন্দু এবং সুফী ধর্মের মধ্যে সামঙ্জশ্ত বিধানের চেষ্টা দেখা গিয়াছিল । মধ্যযুগে 
কাশ্মীত্রে তিনজন স্মরণীয় নারী কৰি হইলেন,__লাল দিদি (১৪শতক। শিবস্তোত্র- 
গীতি )7 হবব। খাতুন্‌ ( ১৬ শতক ) এবং অরণীমাল (১৮ শতক )। এই যুগের 
অপর কয়েকজন কবির নাম--মুসলমান সন্ত, শাহ, ঈরুদ্দীন ব। নন্দধধি (১৪ শতক । 
“নূরনামা' ঈশ্বরপ্রেম বিষয়ক “শ্ক' বা পদ্াবলী )) মুল্লা আহ্‌মদ (১৫ শতক 
মহাভারতের অনুবাদ ) ; হিন্দু কবি সাহিব কাউল (১৮ শতক। '“কুষ্১অবতার” 
“জনমচরিত'_ পুরাণ অনুসরণে ); দিবাকর প্রকাশ ভট (১৮ শতক। 'রামাবতার 
চরিত” “লবকুশযুদ্ধ' রামায়ণ অবলম্বনে ) প্রভৃতি । 

দক্ষিণভারত £ দক্ষিণ ভারতের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে হিন্দুধর্মের তিন প্রধান দেবতা 
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হইলেন--শিব, রাম ও কৃষ্ণ। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত এবং অন্যান্ত পুরাণ 
আশ্রয় করিয়ু] দক্ষিণ দেশের ধর্মমত গড়িয়! উঠিয়াছে | কেবল ধর্মমত নহে, সাহিত্যেও 
তাহার প্রতিফলন অবশ্যন্তাবিতভাবে পড়িয়াছে। 

মহারাষ্র ঃ ত্রয়োদশ শতকে মহারাষ্ট্রে ত্রাহ্মণ্য মতের দুইটি সম্প্রদায় দেখ! 
যায়_-মহাম্ুভাব সম্প্রদায় ও বারাকরী সম্প্রদায় । মহানুভাব সম্প্রদায়ের প্রবর্তক 
গুজরাটা ব্রাক্ষণ হরিপাল দেব ( ওরফে চক্রধর )। ইনি নিরাকার কষ ও দেবধি 
দত্তাত্রেয়ের উপাসক বিধায় নিগুণ ভক্তি ও বিগ্রহ পুজার বিরোধী ছিলেন। এই 
সম্প্রদায়ের কয়েকটি রচনাবলী-_-আচার্যস্ত্র, সিদ্ধান্ত স্ুত্রপাঠ, লীলাচরিত ( চক্রধর- 
শিশ্ঠ মহীন্্ম রচিত চক্রধরের জীবনী ), চক্রধরের অপর শিষ্য ভাস্করাচারধ প্রণীত 
শিশুপাল বধ ( মহাভারত অবলম্বনে )। বারাকরী সম্প্রদায় জ্ঞানমিশ্র-ভক্তিমার্গের 
সাধক এবং জ্ঞানবাদী শৈবমত (নাথপন্থ ) হইতে উদ্ভুত বলিয়া! এই সম্প্রদায়ের 
ধর্মমতে যোগাচার ও শৈব-দর্শনের উপাদান বিচ্যমান । বারাকরী সম্প্রদায়ের উপাস্য 
বিষুট (-বিঠঠল ), ইনি কৃষ্ণ বটেন। এই সম্প্রদায়ের প্রধান হইলেন-__ 
মুকুন্দরাঙ্জ ও জ্ঞানেশ্বর | মুঝুন্দরাজের রচনা__নিবেকসিন্ধু ও পরমামুত। জ্ঞানেশ্বরের 
প্রখ্যাত বচনা__-ভগবদগীতার টীকা “ভাবার্থদীপিকা (১২৯০) । [ দ্রষ্টব্য £ গিরিশচন্দ্র 
সেন মনূদিত 'জ্ঞানেশ্বরী গীতা” (সাহিত্য অকাদেমী )। ]। জ্ঞানেশ্বরের পরবর্তী 
নামদেব (মৃত্যু ১৩৫০ ) কয়েকটি গীতি রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে, ছুইটি শিখ 
গুরু-গ্রন্থের অন্তর্ুক্ত হইয়াছে । আলাউদ্দীন খিলজীর আক্রমণের ফলে মহাস্ুভাব 
সম্প্রনায়ের লোকপ্রিয়তা কিয়দংশে বধিত হয়। ক্রমশঃ মহানুভাব সম্প্রদায়ের 
দত্তাত্রেয়োপাসনা বারাকরী সম্প্রদায়ীরাও গ্রহণ করে। নরসিংহ সরস্বতী এবং জনার্দন 
স্বামী ( একনাথের গুরু ) উভয়েরই বারাকরী পন্থী ছিলেন । মধ্যযুগে ( ১৫৫০- 
১৮০০ ) মহারাষ্ট্রের সন্ত জ্ঞানেশ্বর ও নামদেবের পর উন্নেখ্য তিন জন হইলেন-_ 
একনাথ ( ১৫৪৮-৯৯ ), তুকারাম ( ১৫৮৮-১৬৪৯ ) এবং শিবাজীর গুরু-সমর্থ 
রামদাস ( ১৬০৮-৮২ )। ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের পুনরথাণ-্প্রয়াসে একনাথ একটি বিশিষ্ট 
ব্যক্তিন্ন, ইনি জাতিভেদ প্রথা ও অশ্পৃণ্ঠতার বিরোধী ছিলেন। একনাথের 
রচনাবলী-_চতুঃক্লোক ভাগবত, একনাঘধী ভাগবত ( ১১ স্বন্ধ অবলম্বনে ), ভাবার্থ 
রামায়ণ, রুকঝ্নগী হয়গ্বর প্রভৃতি ৷ একনাথের দৌহিত্র মুক্তেশ্বরও রামায়ণ-মহাভারতের 
করিয়া ছলেন । এই পর্যায়ের অপর তিনজন কবি হইলেন-_দাসো পস্থ ( গীতার্ণব ), 
শিবকল্যাণ (কৃষ্ণ ও গোপীদের প্রেমমূলক কাব্য), লোলিম্বরাজ (কৃষ্ণের বাল্যলীলা)। 
১৭ শতকের দুই দিকপাল-_তুকারাম ও রামদাস। রামদাসের রচনায় (“দাস 
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বোধ ) উত্তর-ভারতের তুলসীদাসের ভগবদ্বিশ্বাসের প্রভাব থাকিতে পারে। 
১৭-১৮ শতকে মহারাষ্ট্রের সাহিত্যে রামায়ণ, যহাভারত, ভাগবত, গীতা ও হরি- 
বংশের অন্থবাদ/অন্থসরণ লক্ষিত হয়। প্রসঙ্গতঃ এই কালসীমার কয়েকজন কবি ও 
তাহাদের রচনাবলীর উল্লেখ করা যাইতেছে-_বামন পণ্ডিত [ ১৬১৫-৭৮। সমঙ্লোকী 
গীতা, যথার্থ দীপিকা! (গীতার টীকা), নিগমসার ], বঘুনাথ পণ্ডিত (১৬৫০। 
নলদময়স্তী-শ্য়ন্বর ), শ্রীধর (১৬৭৮-১৭২৮। পাগবগ্রতাপ, রামবিজয়, হরিবিজয 
ভাগবত অবলম্বনে ), অমৃত রায় (১৬৯৮-১৭৫৩ । দ্রৌপদী বস্ত্রহরণ, ধ্ষবচরিত্র ), 
মহীপতি ( ১৭১৫-৯০ | ভক্তবিজয়, সম্তবিজয়, ভক্তলীলামৃত, সন্তলীলামূত। এইগুকি 
জীবনচরিত কাব্য ), ময়ূর পত্তিত (১৭২৯-৯৪। ভাগবত ও হরিবংশ অবলঙ্ব, 
কাব্য ও মহাভারতের অনুবাদ )1৫8 

অন্ধ্র £ঠ ছাদশ শতকে দক্ষিণভারতে হিন্দু ধর্মের ছুই সম্প্রদায়ের প্রাধানট 
দেখা যায়--তমিল খণ্ডে বৈষব রামাম্থজসম্প্রদায় এবং কর্ণাটকের শৈব 
লিঙ্গায়ৎ সম্প্রদায় । তেলেগু ধর্মচি্তায় ও সাহিত্যে উভয় সম্প্রদায়েরই প্রভাব 
ব্্তমান। তেলেও সাহিত্যের মধ্যযুগ বলিতে ১৩-১৮ শতক পর্যস্ত বোঝায়। এই 
যুগের রচনায় মহাভারত, জৈমিনী ভারত, রামায়ণ, ভাগবত, মার্কগ্ডেয় পুরাণ € 
হরিবংশের অনুবাদ কিংবা অনুসরণ লক্ষিত হয়। প্রসঙ্গতঃ, কয়েকজন কবি ও তাহাদের 
রচনার আকর গ্রস্থগুলির নাম প্রদত্ত হইল-নন্নয় ভট্ট ( মহাভারতের আদি, সভ 
ও বন পর্বের অনুবাদ ) ; এর্র প্রগড় ( মহাভারতের বনপর্ব, রামায়ণ, হরিবংশ € 
নৃসিংহপুরাণ )$ রঙ্গনাথ (রামায়ণ )$ মরঙ্নই (মার্কগ্ডেয় পুরাণ ); নচন্ন সো; 
( হরিবংশ ), বম্মের পোতন ( ভাগবত পুরাণ ); ভক্রহুয্য ( জৈমিনীভারত )$ “অস্ত 
কবিতা-পিতামহড়ু” অল্লসানি পেড্ডান। (শ্বরোচিশমন্চরিভ-মার্কগডয় পুরাণাছ্সারে) 
তেক্লালি রামরুষ্ ( পাও্রঙ্গমাহাত্য-্মহাভারত অবলম্বনে ); কনকাস্তি পাপারা; 
( উত্তর রামায়ণ ) প্রভৃতি । ১৮-১৯ শতকে কর্ণাটকী সঙ্গীতের প্রবক্তা ত্যাগ রা৷ 
রামমহিমাজ্ঞাপক কয়েকটি ভজন (“ধরুপদকীর্তনম্ ) রচনা করিয়াছিলেন । 

কর্ণাটক : কর্ণাটকে দ্বাদশ শতকে জৈনধর্ম-বিশ্বাসের প্রতিষ্পর্ধী রূপে দেখ 
যায়স্্বাসব-প্রতিষ্ঠিত একেশ্বরবাদী শৈব লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস । লিঙ্গায়ে 
সম্রদায়ের কয়েকজন কবি হইলেন-_হরিহর ( শিবগণদর গলে )7 রাঘবাঙ্ক (হরি 
কাব্য )) কুমার পদ্মরস ( ্বন্দপুরাঁণ অবলম্বনে সানন্দচরিত্র )) ব্রাহ্মণ রুদ্রভট্ট (বিষু 
পুরাণ অবলম্বনে জগন্নাথ-বিজয় ) ) কুমুদেন্দু (রামায়ণ )। ১৫ শতকের প্রথম দিব 
কর্ণাটকে উত্তর ভারতের রামানন্দ ও দক্ষিণ ভারতের রামানুজের প্রভাব লক্ষিত হয 


গৌড়-বঙগ খ/১২৯ 


রামায়-মহাভারত-ভাগবত পুরাণের নৃতন করিয়া অস্কবাদ কাধ আরম্ভ হয়। এই 
সময় দাস” নামে আখ্যাত একদল বৈষব সাধুর ( পুরন্দর দাস, কনক দাস প্রভৃতি ) 
উত্তব হইয়াছিল। ইহার] পদরচনা করিতেন এবং “দাসর "পদ গলু* গ্রন্থে [ রেভাঃ 
ডঃ 'মোয়েগ,লিঙ, (211098118 ) কর্তৃক সম্পাদিত, ১৮৫৩ ] ইহাদের ৪*২টি গান 
সঙ্কলিত হইয়াছে । | 

তামিলনাদ £ ভারতীয় ধর্মসাধনায় ও সাহিত্যহ্থষ্টিতে তামিলনাদের শৈব ও 
বৈষ্ণব সাধু-সম্তদের রচিত ধর্মীয় পদগুলির অধদান শ্রদ্ধার সহিত ম্মরণীয়। রামায়ণ, 
মহাভারতের অনুবাদ ব্যতীত ১১-১৪ শতকে তামিল সাহিত্যে শিবভক্তির ধার! 
লক্ষিত হয়। এই শিবভক্তি শৈব-সিদ্ধান্ত দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত । মেকঠ তেবর 
(মৃত্যু £ ১২২৩ ) প্রণীত “চিব-কিনান-পোতম্” (-শিবজ্ঞানবোধম্‌ ), বিশ্লিপুত্ত,রের 
মহাভারতের অনুবাদ, পরাপ্যোতির “বেদারণ্যপুরাণম্” (শিবলীলা-বিষয়ক কাব্য ) 
প্রভৃতি তামিল সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য রচনাবলী । শিবোপাঁসনার পাশাপাশি 
তামিলনাদে বিষ্ণুর উপাসনাও দেখ! যায়। ১১ শতকে বৈষ্ণব সন্ত শ্রীনাথমুনি 
(ইনি শিবন্বোত্রগ্রস্থ “শৈব তিরুমুরই”র সংগ্রাহক নম্পি-ই-আস্থর নাম্পির তুল্য ) 
১৮ জন আজ.বার (25. 721) রচিত ৪০০০ স্তোত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন (“নাল 
আমঈর-পংপরিপত্তষ্‌” খ51-0770-72-22717277127 )। এই স্তোত্র-সংগ্রহটি তামিল 
বৈবধিগের নিকট বেদতুল্য। শিবন্তোব্র-সংগ্রহ (“শৈব তিরুমুরই”) এবং বিষু্তোত্র- 
সংগ্রহ (“নাল-আইঈর-প্‌-পরিপন্তম্ )--উভয় গ্রন্থেই ভগবান্‌-( শিব | বিষণ )-এর 
প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও কুষ্ঠ আত্মসমর্পণের উল্লেখ আছে। তামিল বৈষব-সাধিক' 
'আন্তাল' ঈশ্বরকে রুষ্ধপে দেখিয়াছিলেন। ইহার রচিত “তিরুপ্‌পবই” নামক ত্রশ 
ঙ্গোকাত্মক রচনায় প্রাকৃত নরনারীর প্রেমকে কুষ্-গোপীপ্রেমের প্রতীক হিসাবে গণ্য 
করা হইয়াছে। প্রারুত প্রেমের ভগবতপ্রেমে রূপান্তর উত্তর ভারতের কৃষ্ণভক্তি- 
ধর্মেরও বৈশিষ্ট্য । 

কের £ বেদাস্ত-ভাস্তকার শঙ্বরাচার্য কেরলের অধিবাসী ছিলেন৷ মলয়ালমূ্‌ 
মাহিত্যে ও ধর্মে তামিল এঁতিহথ এবং তীব্র সংস্কৃত প্রভাব বিদ্যমান । ১৫ শতকের 
চেরুশশেরি নাম্পুতিরি প্রদীত কফ্গাথা (“কফপপাততু' ) এবং পুনম্‌ রচিত 
'রামারণ চম্পৃ* (১৫৫০) হইতে বোঝা যার যে, অদবৈত-বেদান্তের প্রভাব ব্যতীত 
কষ এবং রামভাবনাও কেরলে ছিল। ১৮ শতকের খ্যাতনাম! কবি নায়ার্‌ তৃনচত্. 
এটিলারানিরিরান। ও ভাগবত পুরাণের ভাবা্ছবাদ করিয়া 
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১৩২/পূর্বভারতীব্ব বৈধব আন্দোলন ও সাহিত্য 


প্রদত্ত তালিকাতে দেখা যাইতেছে যে, পঞ্চশ-যোড়শ শতকে পূর্ব, উত্তর ও 
দক্গিণ ভারতের মধ্যে সংযোগ ছিলিঃযাহার ফলে উত্তর ও দঙ্গিণ ভারতের ভক্তিশ্রোত, 
বিষু-কুষচ ও রামোপানন পূর্ব ভারতের ধর্মচিন্তরার সহিত মিলিত হইয়াছিল। উত্তর 
ও পল্চিমবঙ্গের তথ! যিথিলা ও নেপাল-মোরঙ্গের ধর্মচিন্তা এবং সাহিত্যভাবনার 
সহিত অসমীয়! বৈফবদাহিত্য এবং সংস্কৃতির বে-যোগাযোগ ছিল, তাহা! ইতিপূর্বেই 
লক্ষ্য করা গিয়াছে । ভারতের বিডির ভূথগের ধর্মচিন্তায় শৈব-শাক্ত-তন্্র ও 
বৈধ ধর্মমত দশয়-একাদশ শতক হইতেই লক্ষিত হয়। নিওপ-নিরাকার ও সণ" 
সাকার উপাসনা, জান, যোগ ও ভক্তিমার্গের কথাও মধ্যযুগে ভারতের নান' 
প্রদেশে নানা আকারে দেখ গিয়াছে । ভক্তিভাবনায় মধ্যযুগের তিন প্রধান ব্যন্তি 
হইলেন--উত্তরে বল্পভাচাষ, বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্ত এবং আরামে শঙ্করদেব। ভক্তি 
পথের পথিক হইলেও ্হাদের মধ্যে সাধ্য ও সাধনার ভেদ আছে । 'চৈতত্তাদেবের 
ভক্তিমার্গ রাগময়ী, উপাশ্ত রাধার । ব্রজ্মগুলের রাগাত্মিকা ভক্তিমার্গবে 
অস্ুসরণ করিয়া তিনি ধে-রাগানুগামার্গের প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহাও অভিনব 
ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যকি-সম্পর্ক বিধানই চৈতন্প্রবর্তিত রাগাছুগামার্গের বৈশিষ্ট্য ॥ রাগধর্মং 
নূতন নহে, শাক্তভাবনাতেও তাহা! ওতপ্রোত ভাবে বিজড়িত। দক্ষিণ ও উত্তর 
ভারতে পরিভ্রমণকালে চৈতন্তদেব তাহার ঈশ্বরভাবনা ও রাগাশ্রিত সাধনের কথাই 
তৎকালীন জনগোষ্ঠিকে অবগত করাইয়াছিলেন। ধর্ম চিরপুরাতন, আসমুদ্র-হিমালয় 
জনমাননে তাহ! নানা ভাবে, নান আকারে উদ্ভাসিত । চৈতন্যদেব সেই চির, 
পুরাতন ধর্মকেই* নৃতন করিয়া! দেখিয়াছিলেন- উত্তর ও দঙ্গিণ দেশের বিভিন্ন পরিবেশে 
তাহার এই সন্দর্শন চলিয়াছিল দীর্ঘ ছয় বৎসর যাবৎ। তাছার পর তীহার 
অষ্টাদশবর্ধব্যাপী আত্মনিমগ্রতা । তিমি কি পাইয়াছিলেন জানি না, তবে বি 
তিনি রাখিয়া! গিয়াছেন তাহার সাক্ষ্য দেয় অশান্ত সমুদ্রতীরব্তী নীলাচল 
সচল জগন্নাথের শেষ লীলাভূমি অচল জগঙ্গাথ-ক্ষেত্র উড়িস্ত]। 


॥ উড়িভ্তা। খণ্ড ॥ 


চৈতত্যদেবের পূর্বে উড়িত্তার বৈষধধর্মের ন্নপ* উড়িস্তায় হিতিকালে এবং ভিরোধানের 
পর উড়িস্তার বৈধ ধর্ম-বিশ্বাসে, গণমানসে ও সাহিত্য-সর্জনায় তাহার মতাদর্শের প্রতিফলন 
ইহাই হুইল বর্তমান খণ্ডের মুল আলোচা বিষয়। কালসীমা প্রধানত; পঞ্চশ ও 
যোড়শ শতক। 


উড়িসযা 


॥ ১॥ উড়িষ্যা-রাহ্য ও রাজন্যবর্গ 


নাম £ রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে-সঙ্গে দেশের অথবা প্রদেশের আকারেরও 
পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। বর্তমান উড়িষ্যা বলিতে আমরা ভারতবর্ষের যে-ভূখপ্তকে 
বুঝি, পঞ্চদশ-যোড়শ শতকে কিংবা! তাহার পূর্বে সেই ভূধপ্ের আকুতি আরও 
অনেক বড় ছিল। আধূনিক উড়িস্যা “গড, উৎকল+ এবং 'কলিঙ্গ', এই তিন 
নামেই পরিচিত । কিন্ত মধ্যযুগে যে-বিস্তীর্ণ ভূভাগ কলিগ সাম্রাজ্য নামে অভিহিত 
হইত, তাহার ভৌগোলিক অবস্থান ছিল এইরূপ- দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, উত্তরে 
মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমে দাক্ষিণাত্য (মান্্রাজের কিয়দংশ ) এবং পূর্বে বঙ্গ ও বিহার। 
এই বিশাল কলিঙ্গ সাম্রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ইতস্ততঃ অরণ্য ও পর্বতাকীর্ণ ছিল 
এবং ইহার বিস্তৃতি ছিল গোদাবরীর মোহান! হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রাটীন সঙ্গ 
দেশ ( বঙমান মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ) পর্যস্ত । দক্ষিণ কোশল ও কলিঙ্বের 
মধ্যবতীস্থান অর্থাৎ কেওচড় ও ময়ুরভঞ্জ হইতে মহাঁনদীর পশ্চিম পর্বস্ত ভূভাগ 
“ওড্রভূমি বলিয়া পরিচিত এবং ওড্রের উত্তরে অবস্থিত ছিল উৎকলভূমি বা “উল” 
ব1 “উচ? ( হিউ-এন-সাং-এর বিবরণ অস্ুযায়ী )। 

প্রাচীনকালে কলিঙ্গ সাম্রাজ্যের অভিধা ছিল 'মুডু কলিঙ্গ ( 74%%% 
£917780 )। তামিল ভাষায় 'মুডু' শব্ের অর্থ হইল তিন। ত্রিকলিঙ্গ সাম্রাজ্য 
তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল- উধর্ব ঃ গোদাবরী-গঞ্জাম ; মধ্য £ পুরী-কটক। নিম্ন 
£ বালেশ্বর ৷ দ্রাবিড় ভাষাভাষী এই ত্রিকলিঙ্গের অধিবানীদিগকে আর্ধের|। বলিত 
ত্রিকলিঙ্গ! ( ৯তেলিঙ্গ! ৯ তেলেগু )। “ড় ও “উ্ল'১ শব ছুইটিও দ্রাবিড়ীয়। 
প্রাচীন দ্রাবিড় ভাষায় “ওড্র শব্দের অর্থ পলায়নপর (ধাতু £ ওড়,) এবং তামিল 
ভাষায় “উন্ল' শব্দের অর্থ কষক। 

“ও, 'উদ্কল” এবং “কলিঙ্গ' এই তিনটি উপজাতি ভাবা, জীবনযাত্রা, রীতিনীতি 
ইত্যাদিতে পরস্পর হইতে পৃথক ছিল। “ওপর এবং “উকল' এই ছুই উপজাতির 
অস্ুপ্রবেশের ফলে কলিঙ্গ সাত্তরাজ্যের আভ্যন্তরীণ সংহতি বিনষ্ট হয়। কালক্রমে 
উল ও কলি এই ছুই উপজাতিরও বিলুপ্তি ঘটে এবং গড় উপজাতি অধ্যুষিত 
এই ভূভাগের নাম হয় *ওদ্রদেশ | “ওড়িবা' ওদুদেশ শবোর আধুনিক রূপ । 





১৩৬পূর্বভারতীয় বৈধাব আন্দোলন ও সাহিত্য 


উড়িস্তা রাজ্যের সংক্ষিণ্ত ইতিবৃত্ত £ প্রাচীন ত্রিকলিঙ্গ সাঘাজ্য 
কিননপে বর্তমান উড়িস্যায় রূপাস্তরিত হইল, তাহার একটি সংঙ্গিপ্ত বিবরণ প্রসঙ্গত: 
প্রদত্ত, হইল। ত্রিকলিঙ্গ সাম্রাজ্যের উপর দিরা খীঃ পৃঃ দ্বিতীয় শতক হইতে 
শ্রী; সপ্তম শতক পধস্ত একাধিক রাজনৈতিক বঞ্ধা বহিয়া গিয়াছিল। সম্াট অশোকের 
(্ীঃ পৃঃ তৃতীয় শতক) কলিঙ্গ-বিজয় এবং তাহার পর কলিঙ্গরাজ খরবেলের (শ্রীঃপুঃ 
ছিতীয় শতক ) মগধ আক্রমণ এই ঝাজনৈতিক ঘুূিবাত্যার প্রথম পর্ধায়। সম্ভবতঃ 
খ্রীঃ তৃতীয় শতকে কলিঙ্গ দক্ষিণী অন্দর করায়ত হয় । ইহার পরেই কলিঙ্গ সাম্রাজ্যের 
আভ্যন্তরীণ সংহতি বিনঃ& হইতে শুরু করে এবং খ্রীঃ সপ্তম শতকে কলিনের পতন হয়। 
কলিঙ্গের সিংহালনে একাধিক বংশের রাজারা! বসিয়াছিলেন। খ্রীঃ সপ্তম শতকে 
বর্তমান পুরী জেলার নাম ছিল কোঙ্গড (কোঙ্গনাড়। “কো? অর্থাৎ যে-দেশের 
ভূমি কুটিস ) এবং ইহা! কর্ননথবর্ণের রাজা শশাঙ্কের অধিকারভৃক্ক ছিল। লিঙ্গের 
ভাগ্য বিবর্তনের সঙ্গে চোল ও চালুক্যবংণের ইতিহাসও বিশেষভাবে জড়িত। 
গুপ্ত-শাসনকালে শ্বতনপ্রদেশ হিসাবে উড়িব্যার কোন অস্তিত্ব ছিল না; এমন-কি 
পঞ্চম শতকেও উড়িস্তার জন্ম হয় নাই। প্ররুতপঞ্ে, উড়িগ্তার ইতিহাসের কোন 
ধারাবাহিকত। নাই । প্রাচীন কলিঙ্গ সাম্রাজ্যের পতনের পর “ওভ্রট ও কল 
ভূ'ইঞ/। এই ছুই উপঙ্জাতি যথাক্রমে সন্বলপুরের মধ্য দিয়! কলিঙ্গ রাজ্যে প্রবেশ 
করে। কালক্রমে, ত্রিকলিঙ্গ সাত্রাঙ্গ্য বর্তমান অন্প্রদ্দেশে সীমারিত হয় এবং 
ওড় উপজাতিরা প্রাধান্য লাভ করিয়া! বর্তমান «ওড়িযা' রাজ্যের উদ্ভব ঘটায় । 

কোশল-গপ্ত শাসনকালে উড়িস্যা বর্তমান ভৌগোলিক রূপ পরিগ্রহ করে এবং 
এই রাজগণই প্রকৃতপক্ষে বর্তমান উড়স্ার শ্রষ্টা । খ্রীঃ নবম শতকের শেষাংশে দক্ষিণ 
কোশলের ( বর্তমান মধ্যপ্রদেশের ছত্রিশগড় বিভাগ ) রাজবংশের অবসান ঘটে। 
পরবর্তীকালে উক্ত রাজবংশের জনমেজয় মহাভাবগুপ্ত ( কিংবা, তাহার পিত! মহা" 
শিবগুপ্ত ) সন্বলপুর (দক্ষিণ কোশলরাজ্যের অন্তর্গত ) অঞ্চলে এক শ্বাধীন রাঝ্য 
স্থাপন করেন। দক্ষিণ কোশলের এই রাজধুল 'পরমমহেঙ্থর পরমভট্রারক মহারাজা 
ধিরাজ পরমেশ্বর সোমকুলতিলক ব্রিকলিঙ্গাধিপতি' বলিয়া! নিজেদের অভিহিত 
করিতেন । জনমেজয় মহাভাবগুঘের পর ভীহার পুত্র' যাতি ব্রিকঙগিদের শাসব 
হইয়াছিলেন | যদিও উড়িস্যায় ৮৯ শতক হইতে চোল রাজাদেক্স বু অভিধানের 
বধ! পাঞ্জা বার, তবুও কোশল-হগ্ত রাজগণের পাসনকালে তীহাতের আধিপতা 
শিথিল ছিল। প্রঃ নবম শতবেক শেষে (১৭৭*) চোলগঞ্গবংজীর রাধারাজ ' ওরফে 
রাজকেশরী ঘার্প চোলদেন্খ ( রাজেজে' চোজ ?) উড়িউ1 গবযোধ করেন পরব 


উ়িস্তা খ/১৩৭ 


১*৭৬ ্ীঃ উড়িস্তায় এই বংশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং দেখ। যাইতেছে, 
কোশল-গুপ্ত রাজবংশের রাজা! যযাতি মহাশিব গুপ্তই উড়িস্বা রাজ্যের জনক 1২ 
ইনি তাহার সিন্ধুতীরবর্তী তিনটি রাজ্যের নাম দিয়াছিলেন--উৎকল, কোঙ্গভ 
(-পুরী) এবং কলিঙ্গ ( সম্ভবতঃ বর্তমান গঞ্জাম )। দ্বাদশ শতকের প্রথম দিকে 
কোশল-গুধ্য রাজ্যকালের অবসান ঘটে এবং ইহার পর, উড়িস্তায় চোলগঞ্গ নৃপতিদের 
শাসনকালের স্ত্রপাত হয় । এই বংশের প্রথম নুপতি চোলগঙ্গদেব পুরীর মন্দির 
নির্মাণ করেন ।৩ 

উডিস্তা একক স্বাধীন' রাজ্য হিসাবে পরিগণিত হয় গব্জপতি' ( ূর্যবংশীয় ) 
বাজগণের আমলে । এই বংশের শাসনকাল ১৪৩৫-১৫৪* খ্রীঃ । হূর্ধবংশীয় 
নূপতিগণের প্রথম ও প্রধান পুরুষ গজপতি কপিলেন্দ্রদেব। ইনি স্বীয় ক্ষমতা ও 
প্রতিভাবলে উড়িস্তায় এক বিশাল সাত্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ই্হার পরবর্তী ছুই 
বিশ্রুত নৃপতি হইলেন-_পুরুযোস্তমদেব এবং প্রতাপকুদ্রদেব । প্রতাপরুভ্রধেবের 
সময়ই চৈতন্যদেব উড়িস্যায় পদার্পণ করেন। প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর পর স্বাধীন 
উড়িন্তার গৌরবরবি অস্তাচলগামী হয়! প্রতাপরুদ্রের অন্যতম মন্ত্রী শৃত্র “ওড চাষা? 
গোবিন্দ বিস্ভাধর প্রতাপরুত্রের পুত্রদের হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করে 
(১৫৪২ খ্রীঃ) এবং উডিস্যায় “ভোই' রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। ভোইবংশের পর 
উডিম্ার নৃপতি হন তেলেঙ্গ মুকুন্দদেব। মুকুন্দদেবের মৃত্যুর (১৫৬৮ খ্রীঃ ) পর 
উডস্তা মুসলমান-অধিকৃত হয় এবং শ্যাধীন উড়িগ্া রাজ্যের পতন ঘটে । 

রাজ-বংশবজী £ প্রাণীন ত্রিকলিক্গ সাম্রাজ্য হইতে ম্বাধীন উড়িস্তার 
উদ্ভবকাল পর্যন্ত তিনটি রাজবংশের সন্ধান পাওয়। যার" _কে) চন্ত্রবংখী কোশল-গপ্ত 
রাম্গবংশ) (খ) চোলগন্গ রাজবংশ) (গ) হ্রধবংশীয় গজপতি রাজবংশ । প্রসঙ্গতঃ 
এই তিনটি রাজধংশের বিভিন্ন নৃঁপতিবর্গের একটি সংক্ষি€্ তাঁলিক প্রদত্ত হইল-_ 

(ক) কোশলগুপ্ত রাজবংশ £ উদয়ন (৭৩৫ শ্রীঃ) ১» তৎপুত্র ইন্রবল ০ 
তংপুত্র নঙ্নদেব ১৯ তৎংপুন্তর তীবর মহাশিব (৮৯*-২০ শ্রীঃ) ১ তংভ্রাতা হ্যগুত 
» তৎগুর ধালান্ধুনে মহাশিব ১” ?মহাভাবগুপ্ত ১ মহাশিবগুপ্ত  জনমেজকক 
মহাভাবগুপ্ধ (৯২৭ গ্রীঃ) ১» যযাতি মহাশিবগুপ্ত (৯৪৩ শ্রীঃ) ১ ভীমরখ 
মহাভাবগুপ্ত ( পতবতঃ ৯৬৭ শ্ীঃ)। 

ভীমস্ধ মহাভাবগুপ্তের বংশধরদের কোন সংবাদ পাওয়া যায় ন1। মাদলাপত্জীতে 


যযাতির পরবর্তী রাজগণের একটি বিরাট তালিক। পাওয়া! যার বটে, তবে তাছ। প্রমাঞ্চ 
নিদ্ধ নহে ।৪ 


১৩০পূর্বভারতীয় বৈধব আন্দোলন ও সাহিত্য 


(খ) চোলগঞ্গ রাজবংশ £ চোলগন্গদেব ওরফে রাজেন্দ্র চোল ? (১*৭৬-১১৪৭) 
১* কামার্ণব (১১৪৭-৫৬ ) রাঘব ( ১১৫৬-৭* ) ১ রাজরাজ ১ম (১১৭*-৯* ) ১ 
অনিযন্ক ভীম (১১৯*-৯৮) ১” রাজরাজ ২য় (১১৯৮-১২১১) ১ অনঙ্গভীম 
€(১২১১-৪৫ ) *” নরসিংহদেব ১ম (১২৪৫-৬৪ ) ১” ভাঙ্গুদেব ১ম ( ১২৬৪-৭৯) 
» নৃসিংহদেব ২য় (১২৭৯-১৩০৬ ) ১ ভাচ্ছদেব ২য় ১ নৃসিংহ ৩য় ১ ভাছুদের 
ওযু ১ হৃসিংহ ৪র্থ।৫ ও 

(গ) হৃর্ধবংশীয় গজপতি রাজবংশ £ কপিলেন্দ্রদেব+-পার্বতীদেবী ( ১৪৩৫. 
৭) ১” পুরুযোত্তমদেব + রূপাদ্থিকা বা পল্মাবতীদেবী (১৪৭,-৯৭) -. 
গ্রতাপরুদ্রদেব + গৌরী, পদ্মা, পল্মালয়া, ইলা, মহিলা, ভানুমতী, বিচ্যুকান্তি 
(১৪৯৭-১৫৪৯ ) ১ পুরুযোত্বম বড়জেনা, কালুআদেব, কখাড়,আদেব, বীরভন্ত্রদেব, 
জগন্মোহিনী বা তু ( কন্তা)। 

ভোই রাজবংশ £ গ্রোবিন্দবিষ্ভাধর (১৫৪২-৫৩) ১” চক্রপ্রতাপ (১৫৫৩ 
৫৭ ) -» নরসিংহ জেনা (১৫৫৭-৫৯ ), রদুরাম জেনা ( ১৫৫৯-৬ ) ***** ১৮ 
মুকুন্দদেব ।৬ 


॥২॥ চৈতন্থযপূর্ব উড়িস্যার বৈষ্বধর্ম, জগক্সাথ ও সমন্বস্রবাদ 


উড়ি্যার ধর্ম-শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি ও জীবনচর্ধায় তিনটি উপাদানের সন্ধান পাওয়া 
যায়--আর্য (/১:52) ), দ্রাবিড (10185101917 ) ও নিষাদ বা শবর (/১50010 )। 
অশোকের অনুশাসন (দ্রীঃ পৃঃ তৃতীয় শতক) এবং খরবেলের হস্তীগুক্ফা গুহালিপি (ধঃ 
পুঃ দ্বিতীয় শতক) হইতে মনে হুয়,উড়িস্তার আদি শবর অধিবাসীরা আরধেতর হইলেও 
সম্ভবতঃ সংস্কৃতিহীন ছিল না। ইহার অন্যতম প্রমাণ, উড়িস্যার দেবায়তন-শিল্প। 
বৃহদারতন এই মন্দরগুলির গঠনে ও অলঙ্করণে উড়িষ্যার সামাজিক জীবন ও সংস্কৃতি 
প্রতিবিষ্বিত। ওডিয়া-সাহিত্য লোকলাহিত্য, এই সাহিত্যের প্রন্কৃতি সংমিশ্রপাত্মক 
(098099190116517) এবং ইহা! নান! মতাদর্শে (বৌদ্ধ, জৈন, শৈব, তন্ত্র, বৈষাব) পুষ্ট । 

“56109001091 1165 204 001001৩ 01 01588. 0000 2, 101861719 10161 
5511118 810918812) 5$০16৫ ০00 01 10:8$100-/৯:১81)-19010 61671 
60169....1115 9510001 ০1 0086 1001619 150189009058 10019, ০010191 
5116)855 0 136 5101206 ০01 55881708608. 0128128115৪ ৪০৫ ০1 
005 00098] 98৬৪188, 2154 8৫099650 18051 609558919৩1 ৮5 006 £:581 
81016 01 78171571) 00001)197)) 18110110152) 800 51310108151 


উড়্িস্যা খণ্ড/১৩৯ 
18580158075 66815 006 11906511015 101001658 01 5801) 91 00656 ০৪115 
661) €০-৫89. 
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91079 01 05 10601916 01061 81906995816 1)1560110 ৫1850165, 
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বৌদ্ধ-সংস্কতির চিহ্ন উড়িয্যার সর্বত্র বিদ্যমান । উড়িস্যার প্রাচীন 
অনুশাসন, শিলালিপি, দানপত্র প্রভৃতি (অশোকের অন্থুশাসন, খরবেলের 
হস্তীগুস্ষা গুহালিপি, অনন্তবর্মা বজহম্দেবের অন্থশাসন, ভূবনেশ্বরের মন্দিরলিপি 
ইত্যাদি) সংস্কৃতি অথবা পালিতে রচিত। খ্রীঃ চতুর্থ শতকে ব্রান্মণ্য ধর্মের 
পুনরক্যুদয়ের ফলে বৌদ্ধ ভৌমকর রাজগণও ব্রাক্ষণ্যধর্সান্বর্তী হন। বৌদ্ধ ভৌম 
রাজবংশের পর হিন্ুধর্ম-বিশ্বাসী সৌনরাজবংশের শাসনকালে রাজ! যযাতি কান্বুজ 
ইইতে এক সহম্র ত্রাঙ্ষণ আনাইয়া উড়িষ্যাতে বসতি করান, এইরূপ জনশ্রুতি। 
এই ভাবে বঙ্গদেশের ন্যায় উডিষ্যাতেও যাগজ্ঞ-প্রধান বৈদিক ধর্ম-সংস্কৃতির সুত্রপাত 
হয়। খ্রীঃ সপ্তম শতকে বৌদ্ধ ও ব্রাঙ্গণ্যধর্মের সামঞ্শশ্ত বিধানের প্রচেষ্টাও লক্ষিত হয়। 
এই শতকে একটি গ্রন্থের ( সম্বলপুরের রাজা ইন্ত্রতভৃতি রচিত “জ্ঞানসিদ্ধি' ) বিষয়বস্তু 
হইল বজ্রযানতব, অথচ, জগন্লাখ-প্রণাম দিয়! গ্রন্থটির স্ত্রপাত হইয়াছে। 
প্রঃ অষ্টম শতকে শঙ্করাচার্য উড়িষ্যাতে আসেন ও মঠস্থাপন ( গোবর্ধন মঠ) করেন। 
শঙ্করাচার্যের আগমন ' উড়িস্তায় বেদান্ত-মতবাদের প্রতিষ্ঠা এবং প্রচারণা স্ুচিত 
করে। অষ্টম-নবম শতকে উড়িষ্যার পূর্বতন মহাযান বৌদ্ধমতের সহিত শিবশক্তিবাদী 
ততত্রমতের মিশ্রণ ঘটে। পুনশ্চ, বৈদিক ধর্মমত এবং বৌদ্ধতান্ত্রিকমতের সহিত 
নাধধর্মের 'পিওর্রঙ্ষাগুবাদ*-ও সংযুক্ত হয়।৮ ছ্বাদশ শতকের শেষে রামান্জ উডিস্যাতে 
আসেন এবং তাহার প্রচেষ্টায় উড়িষ্যায় ভক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা হয়। দ্বাদশ শতকের 
শেষে রচিত জয়দেবের “গীতগোবিন্দ' কাব্যে “বুদ্ধ'-কে ('কেশবধৃত বুদ্ধ-শরীর, জয় 
জগর্দীশ হরে? ) নবমাবতার রূপে স্বীকৃতি ওড়িয়া জনগণের মধ্যে বিষু-দেববিশ্বাসের 
(০0) ধারণাকে দৃঢ়তর করিয়াছিল। আনুমানিক এই শতকেই ভূবনেশ্বরবাসী শ্ৈব 
অবধৃত নায়ারণস্থামী 'রুদ্রন্ধানিধি' নামক গ্রন্থ রচনা করেন।. ইহান্র বিষয় শৈব- 


১৪০[পূর্বভারতীয় 'বৈধাব আন্দোলন ও সাহিত্য 


ধর্মসংক্রান্ত, ভাবা ওড়িয়া।৯ রামাছজের পর উড়িষ্যাতে আঙেন নরসিংহমুনি ও 
ও নরহরিতীর্ঘ-স্ই্হার] রামানথজের প্রারন্ধকর্মকে আরও অগ্রসর করিয়া দেন। 

প্রাক চৈতন্তযুগে উড়িষ্যার বৈষবধর্মের কোন নিশ্চিত রূপরেখা পরিলক্ষিত হয় 
-না। বৌদ্ধব-জৈন-শৈব-তগ্র ও বৈষ্তবধর্মের সহিত একই সঙ্গে লৌকিক দেবদেবীর 
কথাও পাওয়া যাইতেছে ( যথা--“সোমনাখ ব্রতকথা+, 'নাগল চৌঠী, ইত্যাদি )। 
উড়ব্যায় চৈতন্যের পদার্পণের পূর্বেও বিভিন্ন সম্ত্রদায়ের বৈষ্ণবগণ এই ভূখণ্ডে 
আসির়াছিলেন, ইহ! সত্য বটে কিন্তু তাহাদের প্রচারিত বৈষবধর্মের স্বরূপ কি ছিল 
এবং এতদ্বিষয়ে তাহারা কোন গ্রন্থ রচন! করিয়াছিলেন কি-না, সেই সম্বন্ধে 
নিশ্চিতরূপে জানিবার সুস্পষ্ট উপায় নাই। 

জগল্লাথ-দেববিশ্বীসে (0810 নান ধর্মমতের সংমিশ্রণ £ উড়গার 
যাবতীয় ধর্মের কেন্দ্রমণি হইলেন জগস্নাথদেব। ইনি সমগ্র উড়িত্যা রাজ্যের অধিদেবতা 
51815 0০৫)। ভারতের অন্তত্র এইরূপ একটি "সমগ্র রাজ্যের দেবতার কথা 
শোনা যায় না । বলরাম দাসের (পঞ্চসখার অন্ততম) নামে প্রচলিত “বট অবকাশ*এ 
দেখা যায় যে, জগন্নাথদেব. উড়িষ্যার সকল দেবতাকে লইয়। সভ। করিতেছেন। 
যশোবস্ত দাসের € ইনিও পঞ্চসখার অন্যতম ) “প্রেমভক্তি ব্রক্ষগীতা/৫)-তে বলা 
হইয়াছে যে, মথুরা, বৃন্দাবন ও দ্বারক! হইতেও পুত্রীর মহিমা অধিক। দিবাকর 
দাস ( “জগন্নাথচরিতামৃত'।১৭ ) বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ জগন্নাথের অংশ মাত্র । তিনি 
“দাকুত্রক্ষ' ( “দারুত্রঙ্গগীতা? ) সর্বাবতার-সমগ্র । বলরাম দাস (“বেদান্তসার-গুধগীতা 
১৩) এবং অচ্যুতানন্দের ('শৃন্তসংহিতা” 1১) অভিমত একই। স্থুতরাং, এই 
জগন্নাথ দেবতাটির মধ্যে নান! দেবধারণার ( যথা, অলেখ পুরুষ, অনাদি ত্রহ্থ 
নিরাকার রুষ, বুদ্ধ জগন্গাথ ) সংমিশ্রণ *টিয়াছে। 

চৈতততপূর্ব উড়িস্তার বৈফবধর্মের মূল বৈশিষ্ট্য হইল তিনটি__কে) জাগগ্সাখের 
মধ্যে বিভি্ন ধর্ম-বিশ্বাসের সংমিশ্রণ ; (খ। নিরাকার পুরুষ ধারণা) (গ) মন্ত্র ও যত 
বিশ্কাপ। জগন্নাথ দাসের “বট অবকাশ'-এ শৈব এবং তান্িক দেবতারাও জগগ্নাথে; 
অন্তরূ্কি হইয়াছেন। বলরাম দাসের 'অমরকোষটীতা”, যশোবন্ত দাসের “শিবদ্বরোধয় 
এবং জগক্লাখ দাসের 'তুলভিনরাস*--শিববিষয়ক গ্রন্থ হইলেও জগনাথকেত্রিক | 

অচ্যুতানন্ষের “শৃন্তসংহিতা'-য় (১০) 'নাগাস্ত” ও “যোগান্ত' বিভার উল্পে 
'আছে। এইগুলি নিসেনোছে নাগাজুনর মাধ্যমিক ও বৌদ্ধযৌগাচারবাদ-( নাগা 
এবং 'যোগাবক' )-সড়ৃত এবং ত্রসাধনার সহিত সম্পৃক্ত । নাগা বিস্ার প্রব 
ববীয়সিহে বৈফব ছিলেন, বৌদ্ধ বা তান্ত্রিক নহেন-প্রতৃ্ধ শীমূখছ আঞ্া! হোই 


উড়িস্তা! খণ্ড/১৪ ১ 
দাধুরি। নাগাজ। বেদান্ত, যে যোগান্ত আদি করি ॥”--অচ্যুতানন্দ ( “শৃন্তসংহিতা? * 
১) ১১)। তবে এই সকল বিস্তার ছার! মুক্তিলাত কর! যায় না। 
পঞ্চদণ শতকের প্রারভ্ডেই গোরক্ষনাথ ঈশ্বরে পরিণত হুইয়াছিলেন। সারল! 
দাসের মহাভারতে ( পঞ্চদশ শতক ) নকুল তাহার নিকট ভসভনাদি বিস্যা-শিক্ষার্থী 
হইয়াছেন € সভাপর্ব ), শকুনি অক্ষক্রীড়ার তাহার নিকট সাফল্য প্রার্থনা করিতেছেন 
(ধগোরেখ ভুমরি নেলে করে পাশাকাঠি'__সভাপর্ব)। যশোবন্ত দাসের “গোবিন্দ- 
চন্ত্র টীকা-তে গ্রোরক্ষনাথ-হাঁড়িপার কাহিনী বিধুত হইয়াছে । দীন কষ্দাস 
গৌরক্ষনাথকে পরম বৈষ্ণব বলিয়াছেন (“নামরত্বগীতা' )। চৈতন্যপূর্ব উড়িস্তার 
বৈফবধর্মে “শূন্য' ব। পরমহংস-সাধনায় প্রাণায়ামের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা লক্ষিত হয় ; 
নাথধর্মের “পিগর্রক্ষাগুবাদ' এই সাধনপদ্ধতিকে নিশ্চিতভাবে প্রভাবিত করিয়াছে । 
বলরাম দাসের “বেদান্তসারগুপ্তগীতা' (*) এবং '্রন্ধাগভূুগোল+-(১৬)এ দেখা যায়, 
কুষ্$ অজুনের নিকট পিগুব্রঙ্মাণ্ডের ব্যাখ্যা করিয়াছেন । গোরক্ষনাথ “সপ্তযোগসার 
টাকাঁতে মন্লিকানাখ-€ মৎস্তেক্্র )-কে যোগশিক্ষা, অর্থাৎ, কি করিয়া দেহস্থিত বাযুকে 
ছই চক্র মধ্যস্থ 'ত্রিকৃট”-এ উন্নীত করিতে হয়, তাহা শিক্ষা দিতেছেন। অতএব 
দেখা যাইতেছে যে, উড়িস্তার বৈষ্ণবধর্মে নাথধর্মের উপাদানও ছুমিরীক্ষ্য নহে। 
জগন্নাথ-সম্পক্ষিত শাস্ত্রীয্ব বিবরণ £ পৌরাণিক সাহিত্য ও চৈতন্ত- 
জ্রীবনীবিষয়ক গ্রন্থগুলিতে উড়িব্যার পরমতীর্ঘ হইল পুরী । ইহ! প্রীক্ষেত্র, নীলাচল 
ও পুরুযোত্তম ক্ষেত্র (“মতম্ত পুরাণ ও “বরাহপুরাণ' এবং পপ্রভাসখণ্ড, ) নামে 
খ্যাত এবং জগন্নাথদেব নীলমাধব বা! পুরুযোত্বম নামে আখ্যাত হইয়াছেন। 
বৈফবতন্ত্র-এ বল! হইয়াছে--'মথুরা-ঘারকা-লীলা যা করোভি চ গ্রোকুলে। 
নীলাঁচলস্থিতঃ কৃষ্ত্ত। এব চরতি প্রভূঃ ॥'--অর্থাৎ্, শ্রীরু্ণ গোকুল-মধুরা-ঘবারকাদিতে 
ফেসমন্ত লীলা করিয়াছিলেন, নীলাচলে সেই সমস্ত লীলাই প্রকটিত হইয়াছে । 
ক্ষেত্র ভৌমবৈকুঠ, ভগবান্‌ বিভিন্ন মৃতিতে তথায় অধিষ্ঠিত আছেন ( চৈতত্ত- 
চরিতামৃত, ২।২* )। জগন্লাথদেব হইলেন দারত্রত্ষ, খাখেদে এই দাুত্রদ্ের 
উল্লেখ আছে-_“অদো যন্ধারু প্রবতে সিন্ধোঃ পারে অপূরুষম্। তদা লভম্ দূর্হণে! 
তেন গচ্ছ পরস্তরম্‌ ॥ ( ১০/১৫৫।৩)।'লারখাচাধ এই খক্মন্তের ভাস্ত করিয়াছেন_ 
'আদে রিপ্রকুষ্টদেশে বর্ভমানমপুরুষং নির্মাত্রা পুরুষে রহিতং যদ্ধারু দারুমন তং 
পুযোতমাখ্যং দেবতাশরীরং সিদ্ধোঃ পারে সমুদ্রতীরে প্রবতে জলন্কোপরি বর্ততে 
ততদারু হে দুর্ঘপো। ছুঃখেন হননীয় কেনাপি হস্তমশক্য হে স্তোতরা রভন্ব, আনন, 
৷ তেন দারুময়ে দেবেনোপান্তমানেন পরম্তরমতিশয়েন তরণীযমুখকউং 


১৪২/পুর্বভারতীয় বৈধব আন্দোলন ও সাহিত্য 


বৈষ্ঝবং লোকং গচ্ছ |'-অর্থাৎ, দুরবতীস্থানে বিরাজিত অপৌরুষবেয় যে-কাষ্ঠনিমিত 
পুরুষোস্তম নামক দেবমূতি সমুদ্রতীরে বর্তমান, হে অমর-ন্তবকারী ! সেই দাক্রত্রদ্ধাকে 
আশ্রয় কর এবং তাহার উপাসনার দ্বার উৎকৃষ্ট বৈষ্ঞবলোকে গমন কর (চ 
119% 11011617782 7622 527%110 ৬ ০1-51,1-00000 18749, 549 01 
্কনপুরাণ-উৎকলখণ্ডে (২১1৩--বঙ্বাসী সংস্করণ ) পূর্বলিখিত খক্মন্ত্রটির প্রতিবচনও 
দেখিতে পাওয়া! যায়--“য এষ প্লবতে দারুঃ সিন্ধুপারে হুপৌরুষঃ | তমূপান্ত দুরারাধ্যং 
মুক্তিং যাতি স্থদুর্লভাম্‌ ॥' 

অনেকে ( স্টালিং, কানিংহাম্‌, ফাগ্ু'সন প্রভৃতি ) পুরুযোতমক্ষেত্র ও জগরাখ- 
বলরাম-স্থভদ্রা, এই তিন বিগ্রহকে বৌদ্ধ “দস্তপীঠ” ও বৌদ্ধ ত্রিরাত্বের (বৃদ্ধ-ধর্ম-সঙ্ছ) 
প্রতিরূপ বলিয়া মনে করেন এবং জগন্নাথমন্দির-শীর্ষস্থ সুর্শনচক্রকে বৌদ্ধ ধর্মচন্র 
বলিয়া ধারণা! করেন। তীহাদের মতের সপক্ষে প্রধান যুক্তিগুলি হইল এই-- 
(ক) জগক্লাথ-বলরাম-স্থৃভদ্রা। যথাক্রমে বুদ্ধ-ধর্ম-সঙ্ঘ-এর পরীতিরূপ ; (খ) জগন্নাখ 
নবম বুদ্ধাবতার রূপে গৃহীত (তুলনীয় £ জয়দেবের গীতগোবিন্দ) ) (গ) পুরুযোতমক্ষেত্র 
বর্ণভেদহীনতা ) (ঘ) ত্রিশূল ও চক্র বৌদ্ধধর্মের প্রতীক; (উ$) রথধাত্রা৷ বৌদ্ধধ্ম- 
প্রভাবিত। কিন্তু এই যুক্তিগুলি সর্বসম্মত নয়। _-কারণ, (ক) হিন্দুধর্ম বৌদ্ধমতের বহু 
সহম্ম বৎসর পূর্ব হইতেই বিদ্যমান । জগন্নাথ দ্য়ংরপভগবান, বলরাম স্বয়ং" 
প্রকাশ এবং সুভদ্রা! শ্বরূপশক্তিরূপিণী ; (খ) প্রাচীন হিন্দমন্দিরে দরশাবতারের 
অন্তর্গত বুদ্ধমৃতি হইল ধ্যানী বুদ্ধমূতি, করপদহীন জগন্না-মৃতি নহে? (1) উড়িস্তাতে 
বর্ণভেদপ্রথা বিলক্ষণ প্রচলিত, কেবল মহাপ্রসাদ ভক্ষণে তাহা অন্তত হয় না 
(থ) ত্রিশূল এবং চক্র এই দুইটি প্রতীককেও বৌদ্বধর্মাত্মক বল! যায় না, কারণ, উক্ত 
ছুইটি প্রতীক বথাক্রমে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মসম্মত ) ($) জগগ্নাথদেবের রথযাত্রা 
বৃদ্ধদেবের রথযাত্রার অনুকরণ নহে, রখের ব্যবহার বৈদিক যুগ হইতেই প্রচলিত 
আছে ৯০ 

হীঃ পঞ্চম শতকে ফাঁ-হিয়েনের বিবরণীতে দেখা যায় যে, তীহার সময়ে প্ীক্ষেত্রে 
বৌদ্ধধর্ম বিশেষ প্রচলিত ছিল কিন্তু সম শতকে হিউ-এন-সাঙয়ের বিবরদীতে পাও! 
যায় যে, ব্রা্মণ্যধর্মের প্রভাবে শ্রীক্ষেত্রে বৃদ্ধধ্প্রচার বিশ্গিত এবং-বৃদ্ধাস্ত সিংহলে 
নীত হইয়াছে। এই ধারণাও এঁতিহাসিক প্রমাণ-লিঙ্খ নছে। এই বিষরে 
[. 9, 9, 0,7151169-র অভিমত হইল (747 026/667ও (1929) 0 1৬ 
7৮102 & 103)-- 

শ566 ৩ 61850 1588998 00: 16)5908 036 099০99 ০ 


উড়িস্তা। খণ্ড]১৪৩ 
30001715 01181, 1105 15560 91 90001885 10011 13 ৪2761 211 
0119 & 1686005 .006 13191011081] 08518 ০01 %/12101 1188 1300 0661 
91০9+6৫. 

0, 749115১, পুনশ্চ, জগরাথ-সম্পকিত বুদ্ধের নবমাবতার বিষয়ক ধারণাকে 
ছ্ানিক বা আঞ্চলিক বলিয়াছেন_-18%9100211) 001 70001)9. 23 016 171701) 
ঠ/80915, 15 00619 10০81.+ ্‌ 
' স্থতরাং, জগগ্নাথ-সম্পৃক্ত বৌদ্ধমতবাদ স্বজনসম্মত নয়। বিভিন্ন পৌরাণিক 
ঢাহিনী হইতে প্রীক্ষেত্র ও অগন্লাথদেব সম্বন্ধে যেধারণ! জন্মে, তাহাও বৌদ্ধমতবাদকে 
মর্ঘন করে না। খথেদের সুক্ত ও সায়ণাচার্যকত ভাস্তকে যদ শ্রক্ষিপ্ত বলিয়। 
ঘবেচন! কর। না যায়, তাহ] হইলে ইহ। নিশ্চিতভাবে বল! চলে যে, বৌদ্ধধর্মের 
টন্তবের বহু পূর্ব হইতেই জীক্ষেত্রে দারুত্রন্ম জগন্নাথ বর্তমান । 

বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী £ নীলমাধব ও দারুত্রক্ষ সম্পর্কে বিবিধ 
রাগে [স্বন্দপুরাণ' ( উত্তরখণ্ড, ১১৯), “নারদপুরাণ” ( উত্তরখণ্ড, ৫৪।২২।৬৫ ), 
পুরাণ (পাতালখণ্ ৯ ), নীলাদ্রিমহোদয় (৪র্থ খণ্ড) প্রভৃতি ] বিভিন্ন কাহিনীর 
সন্ধান পাওয়া! যায়। 'দেউলতোলা? নামক কবিতা-পুস্তকেও পৌরাণিক কাহিনীর 
ম্রূপ একটি কাহিনী বিবৃত হইয়াছে । মূল কাহিনীটি সাধারণভাবে হইল এই-_ 

সত্যযুগে নূর্ধবংশীয় অবস্তীরাজ বিষুভক্ত ইন্দ্র জনৈক তর্ধৈক ব্রাহ্মণের 
মতান্তরে বৈষ্ণবের ) নিকট নীলমাধবের কথা শুনি! তাহার সন্ধানার্থে বিভিন্ন দিকে 
ঙ্ষণগণকে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু রাজপুরোহিত (মতান্তরে, পুরোহিত-ভ্রাতা। ) 
ব্তাপতি ব্যতীত সকলেই বিফল মনোরথ হইলেন । বিস্ভাপতি শবরভূমিতে শবর- 
[পতি বিশ্বাবন্থুর আশ্রয় গ্রহণ করেন ও তাহার কন্া ললিতার সহিত বিবাহবন্ধনে 
বন্ধ হন। বিশ্বাবন্থুই তাহাকে নীলমাধব দর্শন করাইয়াছিলেন। এই নীলমাধবের 
মারৃতি ছিল কি-না, অথবা, ইহা একখও নীলবর্ণের (বা কুষ্ধবর্ণের ) প্রস্তরমাত্র 

সম্বন্ধে কিছুই জান! যায় না। বিস্াপতির মাধ্যমেই রাজ] ইন্ত্রছায় নীলমাধবের 
বাদ পাইলেন এবং তাহাকে স্বরাজ্যে আনয়ন করিবার জন্য শবরভূমিতে গমন 

| নীলমাধব কিন্তু আসিলেন না! এবং রাজা শ্বপ্নাদেশ পাইলেন বে, 
কুতদ্ষরূপে তিনি সিন্কুতটে উপনীত হুইবেন ৷ শঙ্খ-চক্র-গদা-পন্ম-চিছিত সেই 
হাদারু সিদ্ধুতটে আসিলে শবর বিশ্বাবস্থ ও ব্রাক্ষণ বিষ্ভাপতির সহায়তায় উহ! 
মিতে উত্তোলিত হইল । হ্থরং ভগবান্‌ ( মতাস্তরে, ছদ্মবেশী বিশ্বকর্মী) এ দারু 
ইতে তিনটি দনেববিগ্রহ নির্মাণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কালশর্ড ভঙ্গ করার 
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€ শর্তা্নপারে এই কালসীম! ছিল একবিংশ দিবস ) বিগ্রহ তিনটি পূর্ণাঙ্গ হইল না 
পরে। উক্ত বিগ্রহত্রয় জগঙ্গাথ-বলরাম-স্থভদ্রা রূপে শ্রীক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হইল। 
অপরাপর পুরাণে এই কাহিনীরই রূপভেদ দেখা যায়। 'নারদীয় পুরাণ" 
মহাদার হইতে ফেব্রিমৃত্ি নিমিত হইয়াছিল তাহা! অপূর্ণাঙ্গ নহে এবং এই পুবা 
কাহিনীতে শবরের কোন উল্লেখ নাই। “্বন্দপুরাণ-এর কাহিনীতে ইন্দ্র 
নির্িষ্টকাল অস্তে (পঞ্চদশ দিবস) মন্দিরের দ্বারোদঘাটন করিয়া রত্ব সিংহাস 
জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা ও সুদর্শনের দর্শন পাইয়াছিলেন। এই কাহিনীতে শবরে; 
উল্লেখ আছে এবং বিগ্রহগুলিও পূর্ণাঙ্গ । “কপিলসংহিতা+-র বর্ণনাও প্রায় এক' 
রূপ। 'নীলাদ্রিমহোদয়'-এ জগন্নাথদেবের আবির্ভাবের বিবরণ-প্রসঙ্গে মূল বিষয়বস্তু 
পার্থক্য না থাকিলেও দেববিগ্রহের সংখ্যা সাতটি বলা হইয়াছে__-জগন্নাথ ( জনার্দন ) 
বলরাম, স্থৃভ্রা দর্শন, বিশ্বধাত্রী, লক্ষ্মী ও মাধব। এই দেববিগ্রহগুলি হস্তচৰ 
গুপ্ত থাকার আপাত-অপূর্ণ বোধ হইলেও পূর্ণাঙ্গ (“এবং সপ্তবিধ! বিষ্বোর্দার 
রূপধরস্য বৈ। প্রকাশমূর্তয়ো বেগ্যাং বর্ধকিশ্চ ন বিষ্যতে ॥')। পন্মপুরাণ'-এর বিবর' 
অনুসারে কাহিনীর নায়ক ইন্দ্রছ্যয় নহেন, কাঞ্ষীরাজ রত্বগ্রীব। ইনি জনৈ 
ব্রাক্মণের নিকট নীলপর্বতস্থ পুরুযোত্তধামের কথ! জানিতে পারেন। এই পুরুষোত্তম 
সৃতি শহ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী শ্রীবিষ্ণুর এবং এই মুতি ভীলগণের দ্বার! পুজিত হইত। 
নাঁনা ধর্মবিশ্বাসের সমন্বন্প £$ জগন্নাথদেব-সম্পকিত কিংবদস্তিমূলক « 
পৌরাণিক কাহিনীগুলির মধ্যে এ্রতিহাসিক-অনৈতিহাসিকতার প্রশ্ন না তুলিলে! 
এই কথাটি ম্পষ্ট হইয়া! উঠে যে, শ্রীক্ষেত্রে এই দেবতাটির মধ্যে নানা মতের সমন্ক 
হইয়াছে । জগন্নাথ রূপে দারুত্রঙ্, অরূপে নীলমাধব। জগন্নাথ-মৃতির অপূর্ণ তা€ 
অপ্রারুত ৃতির ইঙ্গিত বহন করে। ক্ষাহিনীর মধ্যেও আর্য এবং আর্ধেতর ধর্মবিশ্বা 
ও সংস্কৃতির মিলন প্রদশিত হইয়্াছে। শবর-পুঁজিত নীল বা কৃষ্ণ প্রত্তরথং 
(০061) ) এবং ইন্তরদ্যুয়-প্রতিষ্ঠিত পুরুষোত্ধম এক হইয়! গিয়াছে ॥ ত্রাদ্ষণে 
সহিত শবরীর বিবাহ (ওড়ু উপজাতিরা বৃত্তিতে শবর ছিল) সংস্কতি-সমস্বয়েব 
পরিপোষক। শবরদেবতা নীলমাধব এইভাবে আর্ধদেবতা বিষু-জগন্লাথের সা্গীরত 
হইলেন । জশন্নাথ-মন্দিরের দেবপরিবারের মধ্যেও এই সমন্বয়ের ভাবটি স্পঃ- 
জগন্নাথ কৃষণৃতি, বলরাম শুত্রকান্তি, সুভদ্র! হিরণ্যত্যুতি এবং সুদর্শন রক্তবর্ণ। এই 
বর্ণভেদকে অনেকে চাতুরর্পের (ত্রাঙ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্ঠ-শুন্র ) সহাবস্থিতি বলিয়া মনে 
করেন। গ্োঁড়ীর বৈধবগণের ব্যাখ্যা অচুসারে সচ্ছিদানন্দ-বিগ্রহ বিষু-জগন্াথের 
তিনটি শক্তি ( চিৎ্"মায়-জীব ) যথাক্রমে স্থদর্শন, সুভব্র! ও বলরামের মধ্যে 
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প্রকাশিত। স্থভদ্র। কষ্ণের সবলক্ত্মীময়ী আহলাদিনী শক্তি, যদিচ দ্বারকালীলায় তিনি 
রুষ্ণের ভগিনী; আবার অনেকে জগন্নাথের মধ্যে পঞ্চদেবতার ( শিব-ছুর্গা-গণেশ- 
বধু-্থর্য ) সমন্বয় লক্ষ্য করেন । এই সমন্বয়ের অর্থ হইল, শৈব-শাক্ত-গাণপত্য- 
বৈষ্ণব ও সৌর সম্প্রদায়ের ধর্মাদর্শের মিলন । 

বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাদের এই সমন্বয় সাধন শ্রীক্ষেত্রে কিভাবে ও কখন হইয়াছিল, 
তাহা বলা কঠিন। শৈব দৃষ্টিতে 'জগন্নাথন্ত ভৈরবঃ, ; শাত্ত-বিশ্বাসে শ্রীক্ষেত্র- 
শক্তিপীগের দেবী বিমলা, ভৈরব পুরুষোভ্তম ; বৈদান্তিকের নিকট তিনি প্রণবতনূধর $ 
তম্থমতে তিনি হংসতত্ব ; বৈষ্বধারণায় তিনি শ্রীকষ্ণ; বৌদ্ধমতে তিনি নবমাবতার 
আাদিবুন্ধঃ জৈন বিশ্বাসে তিনি মহাতীর্ঘস্কর সিদ্ধান্তমৃতি__“যং দারত্রক্ষ মুতিঃ 
প্রণবতন্ুধরং সর্ববেদান্তসারং | ভক্তানাং কল্পৃক্ষঃ ভবজলততরণী সব" তথান্ুসারং। 
যোগীনাৎ হংসতন্বং হরিহরনমিত শ্ীপতিঃ বৈষ্ঞবানাং | শৈবানাং ভৈরবোহসো 
পশ্ুপতি পরমং শাক্ততত্বে চ শক্তিকং। বৌদ্ধানাং বুদ্ধপাক্ষাৎ রূপভয়াতিবরে৷ জৈন- 
সিদ্ধান্তমৃতিঃ। তং দেবো পাতু নিত্যং কলিকলুষহরঃ নীলশিলাধিনাঁথঃ ॥' মূল- 
মন্দিরের তোরণ চত্তষ্টয়ও চতুর্বগের প্রতীক-পূর্ব (ধর্মঃ সিংহ ), পশ্চিম (অর্থ 
হন্তী ), উত্তর (কাম | জ্ঞানঃ অশ্ব ), দ'ক্ষণ (মোক্ষ / বৈরাগ্যঃ ব্যান )। দেবায়তন 
গঠনেও দক্ষিণ ভারতীয় “গোপুরম্‌” উত্তর ভারতীয় নাগরী রাঁতি এবং মন্দিরগাত্রচিত্রে 
লোকায়ত রীতির সম্মিলন হইয়াছে । 

শ্ীক্ষেত্রে এই মহাসন্মিলন সম্ভব হইয়াছে প্রধান্তঃ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক 
কারণে । মধ্যযুগে মুসলমান-শাসনকালে রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য বিভিন্ন 
ধর্মবিশ্বীনী অনেকেই নিশ্চিন্ত আশ্রয়, ন্ব-ন্ব ধর্বিশ্বাসের সংরক্ষণ ও অনুশীলনের 
আকাঙ্ষায় পুরীতে সমবেত হইয়াছিলেন। ১৫1১৬ শতকে উড়িম্যার আভ্যন্তরীণ 
নিরাপত। স্ুদৃ ছিল বলিয়া নান! দিগদেশ হইতে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ এই ভূখণ্ডে 
উপনীত হ্ইয়াছিলেন। রাজশক্তির সমর্থন ও সহাবস্থানের ফলে বিভিন্ন ধর্মপ্রতীতির 
সমঘয়সাধন কিংব। সাঙ্গীকরণ কালে-কালে ঘটিয়া থাকিবে । কেবল ধর্মসমন্থয় নয়, 
শীক্ষেত্রে মানবিকতার সময়ও হইয়াছে । বিগ্রহপৃজায় এখানে বর্ণান্থশাসন নাই, 
মহাপ্রসাদ গ্রহণেও জাতিভেদ তিরোহিত । জগন্নাথের দৈনন্দিন পুজানুষ্ঠানে, 
বিশেষতঃ, রখযাত্রায় মানবজজীবনযাত্রার অঙ্গুকৃতি ও সধাতিশাফ়িত1 লক্ষণীয় । রথরজ্জু- 
ধারণে কাহারও বাধ। নাই । জনৈক প্রখ্যাত এঁতিহাসিক মনে করেন, ব্রজগোপীরা 
কুরুক্ষেত্রে কৃষদর্শনে তৃপ্ত না হইয়া তাহাকে বৃন্দাবনে যাইতে বলিয়াছিলেন, 
জগন্নাথের রথযাত্রা সেই ব্রজগমনের বাধিক স্্বতিচারণা৯১ ৷ রথ্যাত্রার সামাজিক 
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তাৎ্প্ধ হইল, গণসমাবেশ ও গণসহযোগিতা । অবশ্ঠ, এই উদার মধাদার মূলে 
চৈতগ্বাদেব ও তাহার পরিকরবৃন্দের অবদান সর্বাগ্রে শ্মরণীয়। 


॥৩।॥ চৈতন্যা-পুর্ব উড়িস্যার বৈষ্ণবধধর্ণে 'অলেখ পুক্রুষণ শ্রীরুষণ 
চৈতন্যদেবের আগমনের পূর্বে উডিস্যার বৈষ্বধর্মে কৃষের স্থান ছিল সক্কীর্ণ। দৌষ- 
গুণাম্বিত পৌরাণিক দেবতা হিসাবেই কৃষ্ণের পরিচিতি ছিল। সারল! দাস (১৫ 
শতক । মৃত্যুঞ্জয় রথ-_সারলাচরিত ৷ পৃঃ ৮৪) তীহার মহাভারতে (মুষলীপর্ব ), 
চৈতন্য দাস তাহার 'নিগুণ সংহিতা+-য় (১৬ ) কৃষ্ণের নিন্দাই করিয়াছেন । অৰশ্ত, 
চৈতন্যদেবের পূর্ব হইতেই উডি্যাতে-যে কষ্ণধারণ। ছিল, ইহাতে সন্দেহ নাই। 
মার্ক দাসের (মার্কগ্েয় দাস) “কেশব কোইলি' (১৫ শতক ), জগন্নাথ দাসেব 
ভাগবতের অন্নবাদ ( চৈতন্-সাক্ষাৎকারের পূর্বে রচিত ), অচ্যুতানন্দের “হরিবং 
প্রভৃতি গ্রন্থ কষ্ণকথার সহিত উডিষ্যার পরিচিতির প্রমাণ দেয়। 'পঞ্চসখারা?-ও 
“রাসলীল?' বিষয়ক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, যথা- জগন্নাথ দাসের “রাসব্রীডাঃ, 
অচ্যুতানন্দের "নিতারাস+, অনন্ত দাসের “তুলশুন্যরাস*, যশোবন্ত দাসের “প্রেমভক্তি- 
ব্রদ্মগীতা” রামানন্দের “জগন্নাথবল্লভ' নাটকেরও কথাবস্ত হইল রাধারুষ্ণলীল!। 

গৌভডীয় বৈষণবমতে জগন্নাথ অন্যতম বৈষ্ণবদেবতা, "দারুত্রক্ষ' । চৈতন্যাদে 
জগন্নাথকে কুরুক্ষেত্রেব বল বলিয়া মনে করিতেন | তথাপি, বৃন্ধাবনের কৃষ্ের জন্য 
তাঁহার মনে বাকুলতা ছিল | রূপ গোম্বামীর পগ্ঠাবলী*ধৃত (৩৮৭) এই ্লোকটিতে « 
শ্রীনাধাকে কুরুক্ষেত্রে দরয়িত রুষ্ণের সঙ্গে মিলনম্্খের মধ্যে ও বংশীনিনাদিত যমুনাতীরস্থ 
কুণ্ধের জন্য আকাজ্কিতা দেখা যায়, প্রয়ঃ সোহয়ং রুষ£ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত- 
স্থথাহং সা রাধা তদিদমুভরোঃ সঙ্গমন্তরখমূ। তথাপ্যন্ঃখেলম্সধুর-মুরলী-পঞ্চমজুষে 
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥” 

গৌড়ীয় বিশ্বাসে বৃন্দাবন ক্ুষ্ণের লীলাভৃমি, নীলাচল নহে। চৈতন্যাদেবই 
জগন্নাথের সহিত কুষ্ণের অভিন্পত। অর্থাৎ “জগন্নাথ-রুষ্* ধারণাকে জনমানসে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিলেন। “হেরাপঞ্চমী” উৎসবে এই জগম্নাথ-দষ্ণ বৃন্দাবনের জন্য উৎকন্ঠিত 
হন ( চৈতন্তচরিতামৃত, ২1১৪ দ্রষ্টব্য )। জগনাথদেবের নিত্য পৃজা-পদ্ধতির মধ্যেও 
গোঁভীয় বৈষ্ণব-প্রভাব ুষ্পষ্ট বলিয়া অনেকে মনে করেন। 
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উড়িস্যা। খ্ড/১৪৭ 


রাধা॥/স্থভদ্র। ঃ সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতক হইতেই উড়িস্তার ত্রিদেবতা হইলেন 
স্প্বাস্থদেব (জগন্নাথ ), সঙ্কর্ষণ (- বলরাম ) ও একনংশ! (-স্থভদ্রা)। জগন্নাথ 
দ্বারকালীলার বাস্থদেব-কৃষণ, বলরাম--সন্বর্ষণ এবং একনংশ। স্থভদ্রা হইলেন কৃষ্ণ 
স্বর্ণের ভগিনী । পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধে ভীমধীবর তাহার “কপটপাশ? কাব্যে 
রুধ্পত্বীরূপে রুক্সিী ও স্থৃভদ্রার (1) উল্লেখ করিয়াছেন । রাধা বৃন্দাবনলীলার 
নায়িকা, সেইহেতুই পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরে রাধা! অন্ুপস্থিত। চৈতন্য-পরবর্তীকালে 
জয়দেব-বিভ্ভাপতি এবং স্বয়ং চৈতন্যদেবের সুত্র ধরিয়া রাধিকা উ.উস্যাতে পদার্পণ 
করিয়াছেন । অবশ্ঠ, অচ্যুতানন্দের 'শূন্যসংহিতা'-য় ও জগন্নাথ দাসের রাসক্রীড়া- 
বিষয়ক কবিতায় নিত্যরাধ! ও নিত্যকুষ্ণের কথা! এবং যশোবস্ত দাসের “প্রেমভক্তিব্রহ্ম- 
গীতা'-(৩)-তে রাধার উল্লেখ ন৷ থাকিলেও 'গোগী ভাব'-এর ইঙ্গিত বর্তমান। 

চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর বুন্দাবনস্থ গৌডীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবক্তা 
গোস্বামীগণের বিশ্বাসে রাধ। রুষ্ষের আহলাদিনী শক্তি, গোপীগণ শ্রীরাধার কায়ব্যৃহ | 
গোগীভাব-সাধন। বৈষ্ঞবধর্মে আকাজ্কিত এবং চৈতন্দেব “রাধাভাবছ্যাতিস্থবালত 
বুষকস্বূপ' বলিয়া বিঘোষিত। উডষ্যার বৈষবধর্ধে রাধা প্রত্যক্ষভাবে "৭ থাকিলেও 
গোপীভাবের শ্বীকৃতি জগন্নাথদেবের জপমস্থেও লক্ষত হয়_ক্লীং রুষ্ণায় গোবন্দায় 
গোগীজনবল্লভায় নম,।৯২ প্রসঙ্গ তঃ বলা যার, 'প্রেমভ'ক্” বা রাগভক্তি' চৈওন্যের 
প্রভাব-সঞ্জাত এবং গৌডীর বৈগ্কলদের অষ্টাদশাক্ষরাম্মক জপমন্তটি হইল-_্রীং 
কষ্ণায় গোবিন্দায় গোগীজনধজভায় স্বাহা৮। ওডিয়া জপমন্্রে শ্বাহা'র পরিবর্তে 
“নম: শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে । উডব্যার বৈষ্ুবধর্নে বলরামের প্রাধান্, অর্থাৎ্, 
দ্বারকালীলার প্রাধান্য কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ের প্রধান কৃষ্ণ এবং মুখ্যলীলা হইল 
বদদাবনলালা ৷ বাত্রশ অক্ষরাত্বক যোডশ নাম ( “হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ কৃষ্ণ হরে 
হরে। হরে রাম হরে রাম রাম বাম হরে হরে ॥) গোঁড়ীয় ও উডিস্ার উভয় 
বৈষবশ্ধর্মেই ব্তমান । 

জণন্নাথ--অলেখ-পুরুষ/নিরাকার কৃষ্ণ £ ওড়িয়! বৈষ্বধর্মে পরতত্ব 
ইইলেন অলেখ-পুরুষ। এই অলেখ-পুরুষ শৃন্তত্নপী নিত্য নিরাকার অনা ব্রদ্ধ। 
আপন ইচ্ছাম্ুসারে ইনি বস্তজগতে প্রকাশিত হন। কুষ্ণধারণা (০৪1) প্রবতিত 
ইইবার পর এই অলেখ পুরুষই হইলেন নিরাকার কৃষ্ণ । “তোহর রূপ রেখা নাহি। 
ৃ্য-পুরুষ শূন্য দেহী ॥' ( বলরাম দাস-_বিরাট গীতা, ১)-_এই শ্ীক্ণ ঘারকার 
বাস্দেব-কুষ্ণ হইতেও মহীয়ান। ইনি শুন্য পুরুষ, বিরাটরূপে স্কিতএক মু. 
মহাশৃন্ে থাই। বিরাটরূপে থিলি মুহি"॥' (বলরাম দাস--বিরাট গীতা', ১)। 


১৪৮[পূর্বভার'তীয় বৈষ্ণব আন্দোলন ও পাহিত্য 


অচ্যুতানন্দ দাস শুন্যসংহিতা-(৯-য় এই নিরাকাব রুষ্ক-ধারণাব বিস্তৃত ব্যাথা 
কারয়াছেন। নিরাকার পরম পুরুষ শ্রীরুষ্চ আদিশক্তি রাধাসহ গোলোকে নিতা 
বিরাজিত। এন্দ্সম্পর্কে এই কাহিনীটি পাওয়া যায়-_-একদা দ্বারকায় কৃষ্ের 
অষ্টমহিষী নিত্যধাম গোলোকে রাধা-কৃষ্ণের রাসলীল।-দর্শনে অভিলাধিণী হইলে 
দ্বারকাধিপতি কৃষ্ণ অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলিলেন__“মহানিত্য শ্রীকুষ্ন্ক ডরই 
পুনি। গলে যে অকট হব, বারণ পড়িব ॥__অর্থাৎ, আমি সেই মহানিত্য কৃষ্ণকে 
ভয় কর, সেইস্থানে গমন কবিলে অঘটন ঘটিবে, সেইহ্কেতু নিষেধ করিতেছি । 
তথাপি, মহিষীদিগেব আগ্রহাতি*য্যে তিনি গরুডকে ভাকিয়া! মহিষীগণ সহ তীহাঝে 
গোলোকে লইয়া যাইতে বলিলেন ৷ রুষ্-সখা স্দাম৪ সঙ্গে চলিলেন। গোলোক 
হইতে দুই যোজন দূরে যখন তাহার! পৌঁছিলেন, তখন সেই সহত্্র কুর্যালোকি 
প্রদেশে স্থদাম ব্যতীত কেহ তিষ্টতে পারিলেন না। সকলেই দ্বারকা ফিরিলেন, 
কেবল শ্বদান অগ্রপর হইয়া চলিলেন। স্থদামেব সাহত সাক্ষাৎ হইল আদিশন্তি' 
রাধার সখী গোলোকরক্ষাকারিণী “বুদ্ধমাতা'-ব | বুদ্ধমাতা স্থপামকে বলিলেন-_ 
“বান্ধব বোলি সিনা বোলস্তি কুষঞ্ক। বডি কহ দে'ল তু ধায় নিবাকারস্কু ॥ 

এলেন শূন্যৰূপী, বত্রিশ অক্ষরাত্মক মনের দ্বারা ইহাব অর্চনা করিতে হয়। 
বুন্ধমাত এই মন্ত্রের তাৎপর্য স্থদামকে বুঝাইয়া৷ দিলেন । অতঃপর স্থদাম দ্বারকান 
ফিবিলে কৃষ্ণ সমস্থ শুনিয়া তাহাকে বলিলেন যে, নিবাকার কৃষ্ণের উপাসনা হইতেই 
শুদ্ধ ভক্তি জন্মে-_বুদ্ধমাত। আদিশক্তি সথীচ্ছন্তি কহি। নিরাকার ওজনে নির্নল 
আনন্দ পাই ॥ রুষ্ণ সদামকে ক'লযুপে নিরাকার কৃষণেব উপাসন। প্রচার কবিতে 
বলিলেন । অচ্যুতানন্দই হইলেন কষ্ণমিত্র স্থানম। 

বেদান্বের নিরাকার ক্রক্ষবাদ ওভিয়া বৈষ্ণব-ধর্মদর্শনে শৃহ্যবাদে রূপান্তরিত 
হইয়াছে । সাঁখ্ের পুরুষ তব কিয়দংশে “অলেখ-পুরুষ-এ প্র/(তবিদ্বিত। স্দ্ামেব 
কাহিনী, বাধাকক্ক ও নিত্য গোলোকধামেব ধারণাকে অচ্যুতানন্দ তাহার শুন্যসংহিতায় 
প্রয়োনমত ব্যবহার করিয়াছেন এবং এই বিষয়ের পরিকল্পনাও তাহার নিজন্ব | তবে 
নাগাুননব্যাথ্যাত বৌদ্ধ শৃন্তবাদ, ওডিয়া শৃন্যবাদ নহে । 'বুদ্ধমাতা'-র উল্লেখ করিয়া 
অচ্যুতানন্দ আদিবুদ্ধ জগন্নাথের ধারণাকে তদীয় শৃন্যবাদের অন্তর্গত করিযাছেন। 
নিরাকার কৃষ্ণোপাসনা হইতেই শ্রদ্ধাভক্তি জন্মে--ইহা! গৌড়ীয় বৈষ্ঞবগণ এবং 
বামানন্দ রায় (সাধ্যলাধন ক্রম। চৈতগ্ঠচরিতামৃত, ২1৮ স্মরণীয় ) সমর্থন কবেন 
নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ঞবধ্ম-দর্শনে ুষ পরতত্ব, অপ্রাকুত দেহী, নিত্য, সনাতন, 
সর্বশন্তিক ও সবিগ্রহ এবং রাধা-রুষেের সম্পর্ক ভিন্লাভিন্ন ( অচিস্ত্যভেদাভেদতত্ব )। 


উড়িস্া খণ্ড/১৪৯ 


:৭1১৮শতকে চৈতন্যপূর্ব উভিষ্যার বৈষ্ণব ধ্ম-ারণার অবলুপ্তি ঘটিলেও নিরাকার 
স্রধারণ! সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই ( দেবদুর্পভ দাসের 'রহশ্যমঞ্জরী ৪ দীনক্্চ দাসের 
'নামরত্বাবলী, দ্রষ্টব্য )। 

শুন্যসাধনা/পরমহংস-সাধন1 £$ ডিয়া বৈষবগণেব মন্ত্র হইতেছে 
পিধুম্বামী সম্প্রদারের মন্ত্র । চৈঠন্ত-আগমনেণ পূর্বেই উডিস্াতে বত্রিশ অক্ষবাত্বক 
ফোডশ নাম প্রচলিত ছিল।৯৩ উডিস্তাব বৈষবধরনে বলবামেব প্রাধান্য ঃ 
চস্রোক্ত (43 পামকুষও হরি” ) প্লাম হইলেন বলরাম। অচ্যুতানন্দের মতে ( শৃহ্য- 
সংহিতা ১) হবেকধাদ বগ্রিশ অক্ষরযুক যোলটি নামেৰ মধ্যে নিহিত প্রধান 
“নটি খীজমন্্ হইল--হলীং (লহ্রীং , ক্লীং, জীং (লশ্রীং )। এই [তিনটি খীজমন্ত্রে 
মবষ্ঠাত্রী ধেবতাগণ হইলেন যথাক্রমে, বলরাম, জগন্নাথ ও স্থভদ্রা_-'এ নাম 
গুপত করি তিনি নাম কলে । হরে বান কুষ্ণ শেলি পু আজ্ঞা দেলে॥! 
'শূন্যসংহিতা'-য় মচ্যুতানন্দ পাঁচটি বীল্গ (হলীং, ক্লীং শ্লীং ইত্যাদ ), পাটি বগ 
(1013012]0 01 9%770091 ; অনামবগ, শামবর্গ ইত্যাদি ) এবং গাঁচটি আত্মিকের 
। জান, ধন, জীব, তব ও পরম ) উল্লেগ কবিয়াছেন । 

শূন্যাধন-পদ্ধতি বহুলাংশে তন্বান্তগ | একটি বিশেষ বর্গ, প্রতীক বা 9719০01- 
এব উপর মণঃসংযোগ কবয। শন্যসাধনা বা পবহহ*স-সাধন| করিতে হয়। 
প্রথমে 'অনাম' ( অঞ্ষরশূন্য ) বর্গ, পবে যথাক্রমে “শাম” ( একাক্ষপী ) বগ, 'কামবীজ' 
( শ্রকফ্ছোতক ) বর্গ ইত্যাদি পঞ্চবর্গেব পর আসে মন্ত্রের ছারা শৃন্যোপাসন] | 
এই উশাসসার জন্য আসন ৪ দেহশুদ্দি প্রয়োজন । হৃদবে বত্রশ অক্ষরাত্মক 
মন্ব রক্ষ। করিয়া সাধক ধ্যানমগ্ন হইবেন । ধ্যানের ফলে জীবশ।ত্ত ক্রমশঃ 
উর্বমুখী হইয়া শৃন্যে অবস্থান করিবে এবং সাধক 'পরমহংস+-এ লীন হইবেন। 
অচ্যুতানন্দ যন্ত্র (9১901) ও মন্ত্রের (মন্ত্র নিরাকাব শূন্যভজন+ ) সাহায্যে 
পণমহংস-সাধনার কথা ধল্িয়াছেন। মন্ত্রোক্ত (“ও রামকুষণহ।র” )--3১ শবটির 
যথানুক্মিক তাৎপঘ হইল--শনাম ( অনাকার ), নাম ( একাক্ষর ), এবং প্রণন। 

ওয়া বৈষ্ণবধর্মের 'শৃহ্যপাধণা, তাস্ত্িক ষটচত্রভেদ, “অজপা' মন্ত্রজপ এবং 
সমাধিপ্রাপ্তিব অনুপ । “পরমহংস অবন্থাটিও তন্ত্রের আন্ুকুল্য সথচীত করে। 
ইহা বহুলাংশে ব্রদ্মসাযুক্্যের তুল্য । ওডিয়া বৈষ্ব-সাধনার তগ্ুসম্মত কায়া- 
সাধনার কথা৷ নাই। ও'ডয়া শৃন্যবাদ ও শুন্যসাধশা চৈতন্ত-প্রবতিত বৈষব 
ধর্ম ও দ্রশনের বিরোধী । গৌড়ীয় বৈষবের] বিশিষ্টাদ তলাদ-বিষয়ে “ভর? সম্প্রদায়- 
ই্ত, বিষুন্থামী সম্প্রদায়ের অন্তভূ্ত নহেন। 


১৫৯/পূর্বভারতীয় বৈষ্ণব আন্দোলন ও সাহিত্য 


॥৪॥ উড়িস্যার বৈষ্ঃবধ্ধর্স, জগল্লাথ ও চৈতন্যদেব 
যোড়শ শতকের পূর্বার্ধে উডিস্তায় এক ধর্মীয় আন্দোলনের হুত্রপাত হইয়াছিল । 
এই আন্দোলনের মর্কথা হইল-_অএ্রাদ্ষণ সমাজ কর্তৃক ত্রাঙ্মণ সমাজের বেদধর্- 
শান্ত্রাদিতে অধ্যয়ন-অধিকারবিষয়ে একাধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ।১৪ চৈতত্যাদেন 
যখন উড়স্যাতে গিয়াছিলেন (১৫০৯ শ্রীঃ), তখন, এই ব্রাক্ষণ-বিরোধিতা প্রবলকূপে 
চলিতেছিল। তিনি অবগ্ঠ ধর্মচরণে জাতিবিচার ও স্থানীয় সংস্কারাদি পালন 
সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন । তীহার অন্তরাগী পঞ্চনখ! (জগন্নাথ দাস ব্যতীত সকলেই 
শূদ্র ), রামানন্দ রায়, প্রতাপরদ্র প্রভৃতি বিভিন্ন জাতিহৃক্ত ছিলেন । পরবর্তীকালে 
১৭ শতকে চৈতন্য-ধর্মবিশ্বীসের প্রচারক শ্যামানন্দ ও রসিক মুরারি এবং ১৮ 
শতকে বলদেব বি্যান্ধণ-__ইহারাও শৃদ্র ছিলেন । জাতিভেদ বিষয়ে গুঁধা সীন্বেব 
নিমিত্ত *শূত্রপ্রধান ধর্মবিশ্বাসের নেতা” চৈতন্যদেবকে উঁড়ম্যার ত্রাহ্মণ সমাজ 
অনুকূলভাবে গ্রহণ করিতে পাবে নাই । চৈতন্যদেখের আগমনের পৃ্ে উড়িস্াণে 
যে-বৈষবধর্ম প্রচারিত ছিল তাহার কেন্দ্রমূলে ছিলেন জগনাথদেব । এই 
জগনাথদেবের মধ্যে নানা ধর্মবিশ্বাসের ছায়াপাত ঘটিয়াছিল, ইহা পূর্বেই আলোচিত 
হইয়াছে । রাজ্যের অধিদেবতা জগন্নাথদেবের খ্যাতি ও প্রতিপত্তির সময়সীম 
১৪৬৭-১৫৬৭ পরস্থ। ষোডশ শতকে পুরীতে জগন্াথ-বিফুর ছত্রছাস্সায় শ্রী, 
নিষ্বার্ক ও বিষুশ্বামী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব-ধর্মবিশ্বাসও অবস্থান করতেছিল 1১৯৫ অথচ 
আশ্চর্যের বিষর, চৈতত্বজীবনীকারগণ ( গৌঁডীয় কিংবা গড়িয়া) চৈতম্যাবেবেব 
সহিত এই সকল সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের সংযোগ সম্বন্ধে কোন উল্লেখ করেন নাই ' 
পঞ্চসথাগণ তাহাদের রচনায় জগন্নাথদেবের প্রশস্তি কীর্তন করিয়াছেন । বলবা 
দাস “জগমোহন রামায়ণ”-এর প্রথমাংশে জগন্নাগ-কুঞ্জ ও তন্মহিষী রুক্সিণীর কথ 
বললয়াছেন। পুনশ্চ, 'বট অবকাশ'এ বলরাম দাস জগন্নাথের সঙ্গে লঙ্কা যাদ' 
ক.রয়াছেন এবং "লক্ষ্মী পুরাণ'-এ জগন্নাথ-মন্দির সংলগ্ন দেবায়তনের অধিষ্ঠাতরী 
লক্ষমীদেনীর প্রশস্থি গাহিয়াছেন । 

জগন্সাথ-মন্দির[দ্বারকা ; গুপ্ডিচাবাড়ী | বৃন্দাবন £ জগন্নাথদেখের 
মন্দির এবং গুণুচাবাড়ী যথাক্রমে দ্বারকা ও বুন্দাবনের প্রতিনপ | টৈতনাদের 
জগন্নাথকে কৃষ্ণ বলিয়াই মনে করতেন এবং এই কৃষ্ণ বুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ অর্থাং 
যাদব রুষ্ণ। তাহার বিরছোন্মাদ-দণ| হইল মুধাগত কুষ্ণের শ্মরণে রাধার 
মনোবেদনা। প্প্রয়ঃ সোহয়ং রুষ-, (রূপ গেম্বামী। পন্যাবলী, ৩৮৩) গ্লোকে 
কুরুক্ষেত্রে রঙ্ণকে দেখিয়। রাধার উক্তি প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় ( চৈতগ্চরি'ভামৃত, ২1১ )। 


উড়িস্তা খণ্ড ১৫১ 


চৈতন্যাদেব বুম্দাবন গিয়াছিলেন এবং বুন্দাবনের শ্রীকুধ্াই ছিল তাঁহার আবাধ্য। 
তথাপি তিনি বৃন্দাবনে থাকেন নাই, সন্গ্যাসী-জীবনের প্রায় সম্পূর্ণ অংশই পুরীতে 
অতিবাহিত করিয়াছিলেন । পুরীর অরণ্য ও পর্বত তীহার নিকট ছিল-_ 
রন্দারণ্য ও গিরিগোবর্ধন। 

দারুব্রন্গ/নরব্রঙ্গ $ চৈতন্তদেব ছিলেন “সচল জগন্নাথ (বৃন্দাবন দাস 
চৈতন্যভাগবত, ৩1৫ ), “নরত্রন্' ( চৈতন্যচন্দ্রোদয়, ৮) এবং জগন্নাথ দেব হইলেন 
'দাত্রক্ষণ ( চৈতন্যচন্দ্রোদয়, ৮ ), “চৈতন্যবজ্লভ, (সনাতন গোস্বামী___ক্রীরফলীলা? )। 
ঈশ্বর দাসের “চৈতন্যভাগবত'-এ (৪৬ সর্গ) তাহাকে হ্বয়ং জগন্নাথ বলা 
হইয়াছে । "গরুড পুরাণ'-এর একটি প্রক্ষিপ্ত শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, কলিযুগে 
লক্্মীকান্ত শ্রীবিধু দারুত্রদ্ের সম্মুখে সন্ন্যাসী বেশে অবতীর্ণ হইবেন। 

চৈতন্তাদেবের নামে প্র্লিত (তাহার রচিত কি-না বল] যায় না) একটি 
স্তোত্রে৯৬ জগন্নাথের প্রতি চৈতন্তের আকৃতি প্রকটিত-_“কদাচিৎ কালিন্দীতট- 
বিপিন নঙ্গীতকবরে1। মুদাভীরী নার'বদনকমলাগ্বাদমধুপঃ ॥ রমা-শভু-বরদ্মা-স্থরপতি- 
গনেশাচিতপদে। | অগন্নাথম্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥( জগনাথাষ্টক 1১ )। 
জগন্নাথদেবের সকল উৎসবই চৈতন্যদেবের 'প্রয় ছিল, বিশেষতঃ রথযাত্রা। উৎসব । 
বপ ও রঘুনাথ দানের “চৈতন্তাষ্টক'-এ ( যথাক্রমে ১1৭ এবং ৬) তাহার প্রমাণ পাওয়া? 
যায়--“রথারঢ়স্যারাদধিপদ্বি নীলাচলপতেরদত্রমপ্রেমোমিক্ফুরিতন টনোল্লাসবিবশঃ | 
সহধং গায়ন্তিঃ পরিবৃততমুর্বষ্কবজনৈঃ,স চৈতত্তঃ কিং মে পুনরপি দৃশ্শোরধান্তি পদমূ ॥” 
অপিচ, 'পুরং পশ্ন্‌ নীলাচলপতিমুকুপ্রেমনিবহৈঃ) ক্ষরন্নেত্রান্থভিঃ স্নাপিত নিজদীর্ঘোজ্জ- 
লতন্থঃ | সদাতিষ্টন্‌ দেশে প্রণয়ী গরুভস্তস্তচরণে, শৈচীন্ম্থঃ কিং মে নয়নসরণীং 
যাল্যতি পুনঃ ॥' গরুডন্তভ্ত হইতে জগনাথ-দর্শন, রথাগ্রে নর্তন ( চৈতন্তচরিতামৃত, 
২।৬) ইত্যাদি সকল ঘটনাই চৈতন্তের সহিত জগন্নাথের গভীর সম্পর্ক স্থচীত করে । 

বৌধরূপ/বোধাবতার $ পূর্বেই বল! হইয়াছে যে, জগন্নাথদেবের মধো নানা! 
ধর্মধারণার সংমিশ্রণ ঘটয়াছে। একটি ধর্মধারণা অনুসারে পুবীর জগন্নাথ হইলেন 
'বুদ্ধজগন্গাথ' ৷ ভ্রেতাধুগে দেহান্তের পর কৃষ্ণ কলিতে “আদিবুদ্ধ' জগন্নাথরূপে প্রকট 
হইয়া'ছলেন-__বুধ রূপরে বি্ে অচ্ছি জগন্নাথ' ( সারলা দাস। মহাভারত, সভা 
পর্ব)। জগন্নাথ দাসের 'দারুত্রক্ষগীতা”-র কাহিনী-অনুসারে ত্রেতাযুগের রুষ্ণের 
অন্ধ দেহাবশেষ নীলাচলে দারুত্রক্ষ পে প্রকটত। কাহিনীটি হইল এই-_গতজীব 
ককের মরদেহ যখন পাওবেরা দাহ করিয়াছিলেন, তখন কেবল হস্ত ও পদ ভন্মীভৃত 
ইইয়াছিল। টৈববাণী অনুসারে পাগ্ডবেরা সেই আবদ্ধ দেহাবশেষ সমূদ্ধে ভাসাইয়া 


১৫২/পূর্বভারতীয় বৈষ্ণব আন্দোলন ও সাহিত্য 


দেন এবং অতঃপর নীলাচলে তাহা৷ করপদহীন দারুত্রন্ধ জগন্নাথরূপে প্রকটিত হয় । 
অচ্যুতানন্দের 'শৃ্যপংহিতা'-৩*)-য় জগন্সাথদেব “বৌধন্্প'-_“বৌধরূপরে নীলাচলে 
অচ্ছি রহি” অর্থাৎ কলিষুগে কষ বুদ্ধ-€ জগন্নাথ )-দপে নীলাচলে অধিষিত। উল্ত 
সংহিতার (১*) পুনশ্চ বলা হইয়াছে, চৈতন্য বুদ্ধ-গন্নাথের অংশাবতার । 
নশ্বরদাসের অভিমতে ( চৈতন্যভাগবত, ৪৬ এবং ৪৮) 'চৈতন্যই 'বোধাবতার”__- 
'বোলন্তি প্রস্থ ভগবান, বুদ্ধ-রূপ মূ চৈতন্য । অপিচ, 'বুদ্ধন্ধপে ক্ধুধর, চৈতন্যৰপে 
বিহার | অতএব সংক্ষেপে বলা যায়, জগন্নাথদেব হইলেন--শ্রীকষ্ণ, দাকুত্রদ্, 
বৌধরূপ, চৈতন্যবল্পভ | তীহার মন্দির ও গুণ্তিচাবাড়ী যথাক্রমে দ্বারকা ও বুন্দাবন। 
চৈতন্যদেব হইলেন-_সচল জগন্নাথ, নরত্রক্ষ, বোধাব্তার, অংশাবতার । 


॥৫॥ চৈতন্যদেব ও পঞ্চসথ' 
চৈতন্যদেব যখন প্রথম উঁডিগ্তায় গমন করেন (১৫০৯ খ্রীঃ), তখন সেখানে পাঁচজন 
প্রধান ও'ডয়া বৈধব (জগন্নাথ দাস, বলরাম দাস, অচ্যুতানন্দ দাস মোহান্তি, 
যশোবন্ত দাস এবং অনন্ত দাস মহাপাত্র ) তাহার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন । এই 
পঞ্চ বৈষ্ণব 'পঞ্চসখা” নামে উড়িস্যায় পরিচিত ছিলেন। “সখা অর্থে গণ | 
“গৌরগণোদোশদীপিকা*-য় যেমন কৃষ্ণ ও তাহার পরিজনবর্গ নবদ্বীপলীলায় গৌরাঙ্গ 
ও তাহার পরিকররূপে জন্মিয়া'ছলেন, তেমনি, অদ্যুতানন্দের "শৃন্পংহিতা'-য় 
(১, ১০, ২৭) বলা হইয়াছে, ছ্বাপরে কঞ্ছের দেহত্যাগকালে পুরীর নীলকণেশ্বর 
শিব তাহাকে এই বলিয়া আশ্বাদ্‌ দিয়াছিলেন যে, রুষ্ণের পঞ্চসখা (শ্রীবৎস, 
সবল, শ্থুদাম, স্থবাহ্‌, দাম) কলিষুগে জন্মিয়া তাহার সেবা করিবেন। জগন্নাথ- 
রলরাম-অচ্যুত-যশোবন্ত-অনন্ত দাস হইলেন যথাক্রমে দ্বাপরযুগের শ্রীবৎংস-হুবল- 
সুদাম-নুবাহু-দাম। গোৌড়বঙ্গে যেমন দ্বাদশ গোপাল (নির্বাচিত ১২ জন অন্পুচর ,৯৭ 
নিত্যানন্দের সহচর ছিলেন, তেমনি ওঁড়য়া “পঞ্চসখা ছিলেন রুষের (অর্থাৎ 
চৈতন্-কৃষের ) পঞ্চ পরিকর | চৈতন্দেবের বিরহোন্মাদদশা-দর্শনে তৎসম্পর্কে গৌড়ীয় 
ধারণ! (রাধাভাবছ্যুতি-স্থবলিত-কৃষ্ণম্বরূপত্ব ) ওড়িয়! বৈষ্ধদের মধ্যেও সঞ্চারিত 
হইয়াছিল। অবশ ইহ! বলিতে হয় যে, এই পঞ্চসখা-পরিকল্পনা কিংবা গৌড়ীয় 
পঞ্চতত্ব-পরিকর্পনা বৈষব-অবতারবাদের চুড়ান্ত বিস্তৃতি মাত্র ।৯৮ 

গৌড়ীয় পঞ্চতত্ব ও ওয়া! পঞ্চসখা £ গৌড়ীয় বৈষ্বধর্ে 'পঞ্চতত্ 
€ ভক্তরূপ-ভককম্বব্ূপ-ডওশবতার-ভক্তাখ্য-ভক্তশক্তিক )৯৯ বলতে যেমন পাচজন 
প্রধান বৈষণবকে ( চৈতম্য-নিতানন্দ-মদ্বৈত-জ্রীবাস-গদাধর ) বোঝায়, তেমনি, উড়িম্যায় 


উড়িস্যা! খণ্ড/১৫৩ 


পঞ্চদথা” বলিতে চৈতন্তপমকালীন পৃধোক্ত পঞ্চ প্রধান বৈষ্ণনকেই বোঝায় । অবশ্ঠ 
গৌঁডীয় 'পঞ্চতব'-এ এবং উড়িস্তার 'পঞ্চসখা+তে প্রভেদও আছে । গ্রৌভীয় ধারণায় 
যে্পে পঞ্চতৰ একবস্ত নাহি কোন ভেদ । রস আস্বাদিতে ধরে বিবিধ বিভেদ ॥ 
এবং তত্ববস্ত মাত্র একটি (শ্রাকষ্ণতত্ব), ওডয়া পঞ্চলখ! সেইরূপ কোন তত্ব প্রকাশ 
করে না। একমাত্র অচ্যুতানন্দের রচনায় (“শূন্যসংহিতা” ) কিঞ্চিৎ বৈষ্ণবতত্বের 
কথা আছে। গোৌভীয় পঞ্চতত্বে সকলেই ব্রাঙ্মণ, ওঁড়য়া পঞ্চসথার মধ্যে জগন্নাথ 
দাস ব্যতীত সকলেই অক্রাঙ্গণ । ওয়া এই পঞ্চ বৈষ্ণব পরস্পর বন্ধ ছিলেন 
কি-না, তাহাও নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। অদ্যুতানন্দ ও অনন্ত ব্যতীত অপর 
তিনজন বৈষ্বের রচনায় পারস্পরিক সখ্যের কোন উল্লেখ নাই। পঞ্চসথার উল্লেখ 
আছে ঈশ্বর দাসের “চৈতন্তভাগবত;-এ এবং স্থদর্শন দাসের “চৌরামী আজ্ঞাসয়। 
ধিবাকর দাস তদীয় “জগন্নাথ চরিতাম্ব-এ কেবল বলরামের জীবনী লিখিয়াছেন, 
অবশিষ্ট চারি সথা সম্পর্কে তিন নীরব। অনন্ত দাসের একটি পুতে পঞ্চসথার 
বিশেষ-বিখ্যে শক্তির পরিচয় ও দেওয়া হইয়াছে--জগন্নাথ (গুহ বা পরা জ্ঞান)? 
বলরাম ( যোগক্রিয়া-নৈপুণ্য ); অচ্যুতানন্দ ( অতাঁত ও বণ্তমান সম্পকিত জ্ঞান ); 
যশোবন্ত (লোকাতীত তথ্যজ্ঞান )$ "অনন্ত ( বগ বা 5921০] বিষয়ে পারদশিতা )। 
অবশ্য বলা বাহুল্য, এই বিশেষ শক্তিগুলিকে বৈষ্ণবতব্ব বলিয়া গ্রহণ কর! চলে না। 

ঈশ্বরদাস তাহার “চৈতন্য ভাগবত-এ (৪৫), ৪৬) প্রতি সখার সম্পর্কেই 
পৌরাণিক বাতাবরণযুক্ত এক-একটি চমকপ্রদ 7510 গস সংযুক্ত কারয়াছেন। 
শ্রচৈতন্তের অন্থুরাগী এই পঞ্চনখা তাহার নগরকীর্তনের সঙ্গী ছিলেন। শোনা যায়, 
কটকে চৈতন্যদেবের সহিত পঞ্চসখার মিলন ঘটিয়াছিল এবং তান প্রত্যেককে 'সারী, 
( কারুকার্ষঝচিত বন্ত্র ) দিয়! সম্মানিত করিয়াছিলেন । এই পঞ্চ ওয়া বৈষ্ণব-ষে 
চৈতগ্ঠের বিশেষ ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তাহা প্রদত্ত উদ্ধতিসমূহ হইতে বোঝা যায়__ 
(ক) “আপনে চৈতন্প্রতূ সথাবৃন্দ ঘেণি। পঞ্চসখ! মূলে বার সর (-সহস্্র) 
ভক্ত পুণি॥ খোল-করহালরে ত্রদ্ধাণড উচ্ছুলই ।”_অচ্যুতানন্দ ( শৃন্যসংহিতা, ১)১ 
(খ) “জন জনঙ্কু সারী দেই । কহস্তি চৈতন্য গৌসাই ॥ কটকে প্রবেশ চৈতন্য । 
পঞ্চসখাঙ্কু দরশন ॥”--ঈশ্বরধাস ( চৈতন্তভাগবত, ৫৪ ও ৫৯) (গ) “কহস্তি 
চৈতন্য গৌসাই । পঞ্চসথাঙ্কু পার্শে রাই ॥ বোইলে জগন্নাথ দাস। মোর নিকটে 
বেগে আম ॥ জনম হেলে ভগবান । চৈতন্ত প্রভূ বোলি জাণ ॥ তাঙ্ক আজ্ঞরু 
পঞ্চখা। জনম হোই সঙ্গে লেখ! ॥'--ন্দর্শন দাস (চৌরাশী আজ্ঞা)। অতঃপর, 
'এই পঞ্চসথার যথান্ুক্রমিক সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়। হইল । 


১৫৪|পূর্বভারতীয ধৈফব আন্দোলন ও সাহিত্/ 


(ক) জগল্লাথ দাসঃ ইহার পিতা! পুরীর মন্দিরের একজন “পুরাণ পণ্ড 
(ম্পুরাণ পাঠক ) ছিলেন । জগন্নাথ দাসও তাহার পৈতৃক বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
তীহার রচনাবলী-_দারুত্রত্ষগীতা', “বট অবকাশ, “তুলভিন”, “অর্থ কোইলি,, 
রাসক্রীড়া-বিষয়ক কাব্য এবং ভাগবত পুরাণের ভাষান্বাদ । এই শেষোক্ত রচনাটির 
জন্যই তাহার খ্যাতি এবং এই রচনার জন্যই পুবীর ত্রাহ্মণ পুরোহিতগণ তাহার 
প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না । কারণ, ভাগবত গ্রন্থ জনসাধারণের গোচরীস্তৃত হউক, 
ইহা ব্রাহ্মণের! কোনক্রমেই অনুমোদন করিতেন না। এই অন্থবাদকর্ম চৈতন্যদেবের 
সহিত তাহার সাক্ষাৎকারের পূর্বে রচিত । কারণ, ইহার একটি ক্লোকে (১০1৩০।২৮) 
--“অনয়ারাধিতো নুনং ভগবান হরিরীশ্বরঃ | যন্্রো বিহায় গোবিন্দঃ শ্রীতো 
ঘামনয়দ্রহঃ ॥*--জগন্নাথ দাস গোপীপ্রধানার নাম দিয়াছিলেন 'বুন্দাবততী” | শ্রীরাধার 
পরিবর্তে “বুন্দাবতীঃ নামকরণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অসন্ভোষের কারণ হ্ইয়াছিল। 
জগন্নাথদেবের মন্দরের নিকাটস্থ বটবুক্ষতলে অপেক্ষমান জগন্নাথ দাস চৈতন্যাদেবকে 
চন্দনচচিত ও মাল্যভূষিত করিলে পর শ্রাচৈতহ্য পঞ্চসখা এবং অদ্বৈত-নিত্যানন্দা'দ 
সহ মন্দিরে প্রবেশ করেন। ইহাই তীহার প্রথম শ্রীচৈতন্য-দর্শন | চৈতন্যাদেব 
জগন্নাথ দাসের প্রজ্ঞা ও ভক্তির জন্য তাহাকে “অতিবড' বলিয় সম্ধধিত করিয়াছিলেন 
(দিবাকর দাস- -দ্রগন্াথ-চরিতামুত ) এবং জগন্নাথ দাল এই সন্বর্ধনাকে শিরোধাধ 
করিয়া “অতিবড়' সম্প্রদায় স্বাপন করিয়াছিলেন । বর্তমানে জগনাথ দাদ্রে পাটের 
নাম “বড় ওভিয়া মঠ? | 

ঈশ্বরদাস (চৈতন্যভাগবত, ৪৫) বলেন, __জগন্নাখদেব তাহাকে হ্থপ্নে বলিয়াছিলেন 
ষে, নদীয়ায় তিনি চৈতন্তরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। চৈতন্যদেবের আদেশে জগন্নাৎ 
দাস প্রতাপরুদ্রের মহিষী ভাম্ুমতীকে ( মতান্তরে গৌরী--দিবাকর দাসের “জগন্নাথ 
চরিতামৃত', ৪৬) দীক্ষা দিয়াছিলেন। আশ্চধের বিষয়, জগন্নাথ দাস তাহার কোন 
রচনার চৈতন্তাদেব এবং অপর সথাচতুষ্টয়ের উল্লেখ করেন নাই। 

(খ) বলরাম দাস ? ইনি পঞ্চসখার মধ্যে বয়সে প্রবীণতম এবং জাতিতে “করণ 
(-কায়স্থ) ৷ বলরাম দাদের রচনাবলীস্সগ্তুযোগসার টীকা”, “বেদাস্তসার গুপুগীতা' 
'বরদ্ধাগুভুগোল”, 'অমরকোধগীতা”, “বিরাটগীতা', “লক্্মীপুরাণ সৌঙ্গ, “মৃগুণীন্ততি' 
“ভাবসমুদ্' এবং “জগমোহন রামায়াণ, জংস্কত রামায়ণের ভাষামুবাদ)। বলরাম তীহা: 
ভক্তিমত্ততার জন্য “মত্ত বলরাম" নামে পরিচিত ছিলেন। জগন্নাথ-মন্দিরে বেদান্ত 
আলোচনায় অংশগ্রহণ হেতু ত্রাক্ষণগণ ইহার প্রতি বিরূপ দ্বিলেন। শুক্র শ্রেণী 
ধর্মোপদেষ্টা“বলরাম দাসের পাটঃপুরীর নিকটবর্তী মরানদী বাকির মোহনাস্থিত 'গন্ধর্ব মঃ' 


উড়িস্তা খও!১৫৫ 


ঈশ্বর দাসের “চৈতন্যভাগবত' (৪৬) অনুসারে বলরাম দাস স্বপ্ন দেখয়াছিলেন 
ষে, ভগবান যতিবেশে নীলাচলে আঙিবেন। পুরী যাইবার সময় চৈতন্যদেব বলরামের 
জন্মভূমি চন্দ্রপুরে আসিলে বলরাম দাস তাহাকে চিনিতে পারেন এবং তচ্চরণে প্রণত 
হন। চৈতন্তদেব তাহাকে “সুবল” বলিয়। সম্ভাষণ করেন এবং “রামতারক পরম ব্রহ্ম" 
মন্ত্রে দীক্ষা দেন-_“দেখি আনন্দ শ্রীচৈতন্য । স্ববলে কলে পন্তাবণ ॥ প্রেমরে জরজর 
হোই। অচ্ছস্তথি চৈতন্য গোীই ॥ রামতারক পরম ব্রদ্ষ । ক'হলে কর্ণে শ্রীচৈতন্য ॥ 

এ) অফ্যুতানন্দ দ্রাস মোহান্তি ঃ ইনি বাল্যাবধি কৃষ্ণভক্ত এবং 
বলরাম দাসের হ্যায় ওডিয়। ব্রাহ্মণসমাজ কর্তৃক কঠোরভাবে সমালোচিত । অগ্াতানন্দ 
গোপসম্প্রদায়ের ধর্মগুক, ইহার পাট কটকের নেম্বাল গ্রামে এবং পুবীতে ইনি গোপ- 
পুরোহিতের দ্বারা নিত্য পৃজিত হইয়া থাকেন। অচ্যুতানন্দের রচনাবলী-_ৃন্ব- 
সংহিতা, “অনাকার সংহিতা” 'ব্রহ্মপাঙ্ু ল', “কৈবপ্ঠগীতা', “গুরুভক্তিগীতা” গোপালঙ্ক 
ওগল', হরিবংশের ভাষান্ুবাদ । প্রথম তিনটি গ্রস্থে অচ্যুতানন্দের প্রতিপাদ্ভ বিষয় 
হইল-_-“অলেখ পুরুষ বা অনার্দ ব্রহ্ষতত্ব। টৈতন্যদেখের সহিত তাহার প্রথম 
সাক্ষাৎকারের কথ। অচ্যুতানন্দ তদীয় শৃন্যসংহিতা"-য় (১) বলিয়াছেন। পিতার 
সহিত পুরীতে তাহার প্রথম চৈতন্ত-দর্শন ঘটে এবং এই দর্শনের ফলে তাহার 
জ্ঞান ও বৈরাগ্য জন্মে। চৈতন্তাদেশে সনাতন তাহাকে ধর্মোপদদেশ দিয়াছিলেন। 
দৈবাদেশে পুরীতে ইনি চৈতন্যদেবের সেবা এবং সন্কীতনে অংশগ্রহণ করেন। 
অতঃপর, তীহার তীর্ঘযাত্রা এবং পরিক্রমান্তে চৈতন্দেবের সহিত পুনমিলন-_ 
'শ্রীগৌরাঙ্গচন্ত্র, করুণাসাগর, বিজয়ে বড দাও্রে। বৈষ্ণবমগ্ুলি, বেডি শোভা 
তহ্ছি, কি উপম! দেবি তারে ॥ শ্রীছামুরে যাই, শত দণ্ডবত, করিণ উভা হোইলি। 
দেখিন আনন্দ, নবদ্বীপচন্ত্র, প্রসাদ-ফুল পাইলি ॥' 

ঈশ্বরদাস “চৈতন্য ভাগবত'-(৪৬)-এ বলেন--হ্্ধাণ্ড ঠাকুর”, “অনস্তমূতি ভগবান" 
অচ্যুতানন্দকে “হুদাম' বলিয় সম্বোধন করেন এবং “মোর নিজ দেহী" শ্রচৈতন্তকে 
গুরুরূপে বরণ করিয়া তাহার নিকট “পরমহংস' মন্ত্রে দীক্ষা লইতে আদেশ দেন । 
চৈতন্য-সেবা, হরিনাম-প্রচার এবং ভক্তিধর্মামুসরণ__-ইহাই ছিল অচ্যুতানন্দের 
প্রতি শ্রীভগবানের আদেশ । 

(ঘ) যশোবস্ত দাস ঃ ইনি জাতিতে “মহানায়ক' ( ক্ষত্রিয় )। ইহাব 
ণচনাবলী হইল-_রাধাকষ্ণের রাসলীল বিষয়ক কবিতা, 'প্রেমভক্তিত্রদ্ষগীতা”, 
“শিবন্থরোদয়', এবং 'গোবিন্দচন্দ্র টীকা” । “প্রেমভক্তিব্রন্মগী তা" গোপী ভাবের আধারে 
রচিত এবং “গোবিন্দচন্দ্র টীকা” নাথপন্থীদের নিত্যপাঠ্য । যশোবস্ত দাস কটকেব 


১৫৬/পূর্বভারতীয় বৈষ্ণব আন্দোলন ও সাহিত্য 


অডঙ্গতে মঠ স্থাপন ক।রয়াছীলেন। যশোবন্ত চৈতন্তাবিতারের কথা শুনিয়াছিলেন 
এবং গৃহত্যাগ করিয়] তাহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। নশ্বরদাসের “চৈতন্ত- 
ভাগবত”-এর (৪৬) বর্ণনায় উভয়ের মিলন দৃশ্যটি এইরূপ--দর্শন কলে শচীন্ৃত। 
গৌরাঙ্গ আপে ভগন্নাথ ॥ চৈতন্তপাদপন্মে পড়ি । উঠিল শিরে কর যোডি॥ 
চৈতন্যদে তাহাকে “ম্বাহু”? বলিয়া সম্বোধন কবতঃ হরিনামে দী।ক্ষত করিয়াছিলেন । 

(ড) অনন্তপাস মহাপাত্র 8 ইনি “শিস্' (5198) সম্প্রধায়ের প্রতিষ্ঠাতা 
এবং ইহাব পাট কটক জেলাব তেন্তলিয়া পাডা। পুরী আগমন কালে চৈতন্যাদেব 
যখন কোণার্কে অবস্থান করিয়াছিলেন, অনন্থদাস সেখানে তাহার সহিত মিলিত হন। 
অনন্তদ্বাসেব একটি মাত্র রচন] “তুলশূন্যরাস” | 

ঈশ্বর দাসের “চৈতন্য ভাগবত”- ৪৬ ১-এর বর্ণনা অনুসারে অনস্তদাস বৈববাণী 
শোনেন যে, তিনি ছ্বাপবের কৃষ্ণসথ। দাম, নিত্যানন্দ শ্বয়ং সঙ্কর্ষণ এবং নিত্যানন্দের 
সহিত শ্ীচৈতন্য পুবীতে আদিতেছেন ৷ ধৈববাণী শুনিয়া অনন্ত কোণার্কে শ্রীচৈতন্যের 
সহিত সাক্ষাৎ করিলে চৈতন্যদেবের আজ্ঞা অন্রসারে নিত্যানন্দ তাহাকে দীক্ষা 
দিয়াছিলেন-_-“চৈতন্ প্রস্থ আজ্ঞা হোই। শুন হো নিত্যানন্দ ভাই ॥ অনন্ত 
উপদেশ কব । হরির নামে দীক্ষ! সার ॥ এ বাণী শুনি নিত্যানন্দ। হরষে হৈলে 
আনন্দ ॥ অনন্তে উপদেশ কলে । কর্ণে মহামন্ত্র দেলে ॥” 

'পঞ্চলখা” সম্পকিত উল্লিখিত তথ্যাবলী কতদুর ইতিহাস-সম্মত এবং কতদূর 
জনশ্রুতি-নির্ভব, তাহ1 বলা কঠিন । তাহাদের সম্পর্কে ঈশ্বর্দাসের বর্ণনাগুলিরও 
সত্যতা বিষয়ে সংশয়ের যথেষ্ট অবকাশ আছে । চৈতন্তদেব উডিষ্ঠাতে তাহার 
জীবংকালে কোন ধর্মমত প্রচার, অথবা, কোন সম্প্রদায় কিংবা প্রতিষ্ঠান গঠিত করেন 
নাই । দীক্ষাদাশ ব)াপারও চৈতন্যদেবের ভাবাধর্শের পরিপন্থী ছিল। উডিষ্যা- 
গমনকালে নিত্যানন্দ তাহাব সঙ্গী ছিলেন বটে, তবে 'নত্যানন্দ কর্তৃক মন্ত্বধীক্ষাদান 
উদ্ডিহায় নহে, বঙ্গদেশে হইয়াছিল এবং তাহাও চৈতন্য তিরোৌধানের পর । অথচ, 
ঈশ্বরদাপের বিবৃতিতে দেখা যাইতেছে যে, চৈতন্দেব বলরাম, অচ্যুতানন্দ এবং যশোবস্ত 
দাসকে দী'ক্ষত করতেছেন এবং নিত্যানন্নও অনন্ত দাপকে দীক্ষা দিতেছেন। পুনশ্চ, 
চৈতন্যদেব জগন্নাথ দাসকে প্রভাপরুদ্রেব মহ্ষীকে দীক্ষাদান করিতে আদেশ 
করিয়াছেন । পঞ্চসথারা সকলেই শ্বপ্লাদেশ কিংব! দৈববাণী শুনিয়াছিলেন, ইহাও 
বিশ্ময়ের কথা। 

ইহ! সত্য যে, শ্রচৈতন্য যখন পুরীতে গিয়াছিলেন এই পঞ্চ বৈষ্ণব তখন তাহাঙ্কে 
সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন । চৈতন্যদেবের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, অতুলনীয় জগন্নাথ- 
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ভক্তি, জাতি ও সম্প্রদায় নিবিশেষে সকলকে লইয়। সন্কীর্তন, উড়িগ্তায় প্রচলিত 
তৎকালীন বৈষ্ণব-ধর্মের প্রতি অ-বৈরপ্য--সম্ভবতঃ পঞ্চসথাকে তৎপ্রতি আর্ট 
করিয়াছিল । উডিম্াবাসীরা কেহ-কেহ তাঁহাকে জগন্নাথের অবতার, কেহ-বা শ্বয়ং 
শ্রুষ্ণ বলিয়া মনে করিতেন । সমকালীন উডম্যা তাঁহার ভক্তিধর্মের উত্ত-স্গ প্রকাশ 
লক্ষ্য করিয়াছিল । 
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॥৬॥ টৈতন্যদেব ও তাহার অপরাপর ওড়িয়। অনুরাগীবৃন্দ 
উড়িষ্যার চৈতন্দেবের পরিচিত ও খ্যাতি হইয়াছিল মুখ্যত্ঃ ছুই ব্যক্তিব জন্য 
_পাধভৌম ভটাচার্ধ এবং রামানন্দ রায় পটুনায়ক । সার্ভৌমের বৈষ্তধর্মগ্রহণ 
(ক'ব কর্ণপূরের কাব্য, ১২ এবং নাটক, ৬$ চৈতন্যচরিতামূত, ২৬) উডিয্যায় 
চৈতন্থদেবের প্রথম উল্লেখযোগ্য বিজয় (41757 08101 801)16%617611--5. 
1. 199 )। চৈতন্যদেব যখন প্রথম উডিষ্যাতে গিয়াছিলেন, তখন তিনি গডিয়াদেব 
নিকট সম্পূর্ন অপরিচিত এক নবীন সন্ন্যাসী মাত্র । লার্বভৌম ভট্টাচাদ তাহাকে 
“পরিচিত জনতার সরণী”তে আনিয়া স্বাপিত করিয়াছিলেন । শ্রীচৈতন্যের আগমনের 
পূর্বে ওডিয়া বৈষ্ণবর্দের উপর মাধবেন্দর পুর্বীর ভক্তিধর্মের কোন প্রভাব সম্ভবতঃ ছিল 
না।২০ অনেকে মনে করেন যে, রামানন্দ মাধবেন্দ্র-শিষ্যু রাঘবপুরীর সান্নিধ্যে আসিয়া- 
ছিলেন । এই রাঘবপুরী সম্বন্ধেও নির্ভরযোগ্য বিশেষ কোন সংবাদ জানা যায় না । 
কালক্রমে, জয়দেবের গীতগোবিন্দ এবং বিছ্ঠাপতির রাধাকুষ্ণ-বিষয়ক পদাবলী 
উডিম্তাকে প্রভাবিত করে৷ ইহার ফলশ্রুতি-_প্রতাপরুদ্রের পিতা পুরুষোত্বমদেবের 
“অভিনব বেণীসংহরণম্ঃ এবং* রামানন্দের “জগন্নাথ বল্পভ' নাটক রচনা। 
বন্ততঃ, রামানন্দই উডিষ্যায় প্রেমভক্তিধর্মের প্রথম পথিকৎ।২৯ রামানন্দ রায় 
ও সার্বভৌম ভট্টাচার্যের উপর শ্রীচৈতন্তের প্রভাব-দর্শনে উডিস্তারাজ প্রতাপরুত্র 
তাহার প্রতি আকুষ্ট হইয়াছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে প্রতাপরুদ্র, রামানন্দ রায় 
প্রমুখ টৈতন্যদেবের কয়েকজন প্রধান ওড়িয়া অনুরাগীবৃন্দের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
দেওয়। যাইতেছে । 


১৫৮পূর্বভারতীয় বৈষ্ণব আন্দোলন ও সাহিত্য 


প্রতাপরুদ্রদেব ঃ গজপতি কপিলেন্দ্রদেব মৃত্যুর পূর্বে জগন্নাথের ক্ষপ্রাদেণে 
জোষ্টপুত্র হাম্বীরের পরিবর্তে কনিষ্ঠ “জগন্নাথ বরপ্রসা্দ' “অভিনবগীতগোবিন্দ'প্রণেতা 
পুরুযোত্তমদেবকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করিয়া যান।২২ পুরুষোত্বমের পুত্র 
প্রতাপরুদ্র জগন্নাথ-ভক্ত ছিলেন। চৈতন্যদেব যখন প্রথম পুরীতে আসেন 
(১৫০৯ শ্রীঃ), তখন জগন্াথদেব স্বীয় মহিমায় স্থপ্রতিষ্টিত। একটি শিলা- 
লিপিতে২৩ দেখা যায়, প্রতাপরুদ্র সৌভাগ্যলাভের জন্য “হ্রম্ব” অর্থাৎ, গণেশেব 
পূজা করিতেছেন, ছুর্গামন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য ভূমিদান করিতেছেন, পুনশ্চ, 
“সরম্বতীবিলাসম্ট গ্রন্থে আপনাকে 'শ্রীহুর্গাবরপুত্র* বলিয়াছেন । পঞ্চসথার প্রতি 
প্রতাপরুদ্রের পৃষ্ঠপোষকতার কার্পণ্য ছিল না, তাহাদের প্রোক্ত বৈষ্বব -তত্দর্শনে 
প্রতিও তাহার শৎন্থক্য ছিল। বলরাম দাস বৈষ্ণবদের প্রতি প্রতাপক্ুদ্রের শ্রদ্ধাব 
উল্লেখ করিয়াছেন ( “বেদাস্তসার-গুপুগীতা” ২৪, ২৯ এবং “অমরকোষ গীতা? ৭। 
যশোবস্ত দাসের প্রতিও তিনি সম্প্রীত ছিলেন ( “চৌরাশী আজ্ঞা? ৩৯ ) এবং মঠ 
নিমিতির জন্য অচ্যুতানন্দ ও জগন্নাথ দাসকে তিনি ভূমিদান করিয়াছিলেন । জগন্নাথ 
দাস প্রতাপরুদ্রের এক মহিষীকেও দীক্ষা! দান করিয়াছিলেন। সভাকবি জীবদেবকে« 
তিনি “ভক্তিবৈভব" কাব্য রচনার জন্ট পুরস্কৃত করিয়াছিলেন । রাজকীয় গরশ্বর্ধ এবং 
হাদিক ওদার্ধে অলঙ্কৃত প্রতাপরুদ্রদেব চৈতত্দেবের প্রতিও আর্ষ্ট হইয়াছিলেণ। 
এই আকর্ষণ চৈতন্যদেব এবং তাহার অন্ুচরবর্গের পুরীতে নিরাপদ সংস্থিতির সহায়ক 
হইয়াছিল। 'ভাগবতের গ্জোকোচ্চারণ করিয়া তাঁহার চৈতন্যদেবের সহিত প্রথম 
সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল ১৫১২ সালে ('চৈতন্তচরিতামত”, ২১৪ )। প্রতাপকদ 
পুরীতে অধিকাংশ সময়ই অনুপস্থিত থাকিতেন, নানী যুদ্ধ বিগ্রহে তাহাকে সদাব্যন 
থাকিতে হইত। তথাপি. রথযাত্রা কালে যখন তিনি পুরীতে আসিতেন তথণ, 
অবশ্ঠই চৈতন্থের সান্নিধ্য লাভ করিতেন। তদ্যতীত, চৈতন্যদেবের স্থখ-সাচ্ছন্দোর 
প্রতি এই ধর্মপ্রাণ নৃপতির অতন্দ্র দৃষ্টি ছিল। 

চৈতন্যসান্নিধ্যে আসিলেও প্রতাপরুত্রদেব-যে সার্বভৌম ভটাচার্ধ ও রামানদ 
রায়ের ন্যায় চৈতন্য-ধর্মমতে বিশ্বাসী হইয়াছিলেন, তাহার কোন নিশ্চিত প্রমাণ নাই। 
ভক্তিরত্বাকরের ( ৩।পুঃ ১১১), চৈতন্য ভাগবতের (৩৫) এবং চৈতন্যচন্ত্রোদয় (১৮) 
নাটকের বিবৃতি প্রতাপরুদ্রের সহিত চৈতন্যের সান্লিধ্যের কথা ব্যক্ত করে মাত্র; কিন্ত 
প্রতাপরুদ্র-কর্তৃক চৈতন্ত-প্রবতিত ধর্মগ্রহণ ও পুত্রকে রাজ্যগ্গান ( 'ভক্তিরত্বাকব 
ইত্যাদি তথ্যগুলি ইতিহাস-সমধিত নহে । চৈতন্তের শে্ষজীবনে প্রতাপরুদ্রের 
সহিত তাহার সাক্ষাৎকার বিরল ছিল। স্তরাং এইমাত্র বল! যাইতে পারে যে, 
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প্রতাপরুদ্র চৈতন্দেবের অনুগ্রহ লাভ করিয়া-ছলেন এবং তাহার প্রতি প্রতাপরুদ্রের 
প্রগাঢ় ভক্তি ছল। 
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রামানন্দ রায় পট্রনায়ক £ 'রাজবংশোৎপন্নজন' রামানন্দ জাতিতে 
কায়স্থ, পদবীতে পটনায়ক | ইহার পিতা ভবানন্দ (চিন্কার নিকটবর্তী বেন্টপুরের 
দামস্ত ) ভ্রাতা গোপীনাথ ( উডিস্ার একটি জেলার শাসক ), বাণীনাথ (শ্রীচৈতন্যের 
;দবক ), কলানিধি ও স্থধানিধি। কৃষ্দাস কবিরাজের মতে ( 'চৈত ্চরিতামুত”, 
২।১* ) রামানন্দের চারি ভ্রাতা, কিন্ত কানাই খু*টিঞ্জার মতে (মহাভাবিপ্রকাশ' ) 
তাহার! ছুই ভাই। প্রতাপরুদ্র রামানন্দকে উডিস্ার অন্যতম দক্ষিণরাজ্য 
'রাজমহেত্ত্রী"-র শাসক করিয়াছিলেন । রামানন্দের বিখ্যাত রচনা--“জগন্নাথবন্পভ' 
নাটক। নাটকটি সম্ভবতঃ চৈতন্যের সঙ্গে তাহার সাক্ষাতের পূর্বে রচিত কারণ, 
নাটকটিতে চৈতন্তদেবের কোন নামোল্লেখ নাই । তবে 'গীতগোবিন্দ' কাব্যেব 
প্রভাব নাটকটিতে যথেষ্ট বর্তমান। বপগৌন্বামীর "বিদগ্ধমাধব' নাটকের সহিত এই 
নাটকের সাদৃশ্য থাকিলেও ইহা! ব্ষিয়গত বিধায় অন্ুস্থতির পযায়ে পডে না। 
বামানন্দ বিগ্ভাপতির রাধারষ্ণলীলাগীতি সম্বন্ধেও-যে অবহিত ছিলেন, “পহেল!হ রাগ 
নযনভঙ্গ ভেল-_» শীর্ষক প্রেমবিলাসবিবত্তাশ্রয়ী কলহাক্তরিতা-পর্যায়ের বিখ্যাত 
এই সঙ্গীতটিতে ব্রজবুলি ভাষার ব্যবহার তাহার প্রমাণ দেয়। এই গানটি 
চৈভন্যচরিত্তামৃতে (২৮), কবিকর্ণপুরের কাব্যে (১৩ সর্গ) এবং প্লাধামোহন ঠাকুর 
ম্কলিত পদামৃতসমুত্রে গৃহীত হইয়াছে । কবিকর্ণপুরের কাব্যে এবং বপগোম্বামীর 
পদ্যাবলীতে (রামানন্নকৃত “নানোপচারক্ুতপূজনম্ব; স্লৌকটি সঙ্কলিত) এবং 
রধ্দাস কবিরাজের চৈতনযচরিতামৃতে ( রামানন্-রচিত শ্লোক এবং লঙ্গীত, উভয়ই 
উদ্ধৃত, ২1৮) রামানন্দের প্রসঙ্গ বিষ্কমান। চৈতত্ত-প্রবতিত রাগময়ী ভক্তিবাদে 
বামানন্দের বিশেষ অবদান হইল--গোপীভাব তথ) রাধাভাব | রামান্দ রায়ের 
সহিত মিলিত হইবার পরই চৈতন্তাদেব যেন আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। 

“109 106170107080101 01171021711 56111 (006 ০০170610811) 10] 

[২801)9 566105 (0 69 7২91009791008,5 ০0100190010. 10 0890158 

৬8151091501, (৯, 1, উ৪1010081--07717)6 21546 271 


১৬০/পূর্বভারতীয় বৈষ্ণব আন্দোলন ও সাহিত্য 


47007717) 0১195 05110861085 035 501010051 112518100 01 

ঢ01)81181109 ৬/12101) 16৮68150 1০ 008108158, 11181 186 188, [01 

05 00100956 01 16981151078 1815 09৬/1 ৫11196 17800016 0501060 0116 

০0100195100 8130 1176 90110 01 [২8৫1)8. 11 0106 1916561)1 /৯৬81018, 

(9. 2০. 10০--৮5211)) 279607)) 0 77279172720 22161 2714 84107671271! 

171 827780/) 091081068) ). 

এই ধারণ! ( গোপীভাব ) রামানন্দ দক্ষণ ভারত হইতে পাইয়। থাকতে পারেন 
কারণ, 'রাজমহেন্দ্রী” সেই সময় তেলেগু সংস্কৃতির অন্ততম প্রধান কেন্দ্র ছিল। 
“চৈতন্যচরিতামৃতা-এর (২৮) রামানন্দ-শ্রটৈতন্যসংবাদ এই ধারণাকে দৃঢ়তর 
করে। এখানে রামানন্দ রাধাকে “মহাভাবরূপা” বলিয়াছেন । অবশ্য, তিনি এই 
বিশেষ শব্দটি ব্যবহার করিয়াছিলেন কি-না, তাহা বল! যায় না। কারণ, 'মহাভাবরূপা 
শবটি বা ধারণাটি চৈতন্যচরিতামুত-রচনার বহু পরে জীবগোম্বীমীর “রুষঃসন্দর্ভ' ও 
প্রীতিসন্দর্ড' হইতে গৃহীত । প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, রূপগোস্বামী তাহার “চতুষ্পুষ্পাঞ্তলি 
এবং 'নামবু!হাষ্টক'-এ “গোপীভাবনা'কে আরও বিশদ করিয়াছিলেন । 

কাশী (কাশীশ্বর ) মিশ্র £ ইনি জগন্নাখ-মন্দিরের তন্বাবধায়ক ও রাজ. 
পুরোহিত ছিলেন । মন্দির-নিকটস্থ ইহার গৃহে ( গন্তীরা” | বর্তমান রাধাকান্ত মঠ 
চৈতন্যদেবের বাসস্থান ছিল। রঘুনাথ দাসের “ন্তবকল্বৃক্ষ'-এ, জীবগোন্বামীর 
সংস্কতে রচিত “বৈষববন্দনা+-য়, কবিকর্ণপুরের “ঠচতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে (৮1৩) 
বৃন্দাবন দাসের “চৈতন্যভাগবত”-এ (৩৫) ও কৃষ্দাস কবিরাজের “চৈতন্যচরিতামৃত 
(২১১১ ১৪ 7 ৩1৯, ১১) গ্রন্থে কাশী মিশ্রের চৈতন্যান্রাগ সম্পর্কে জানা যায় 
ইনি মহাণ্রতৃর অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন । 

কানাই € কহ্চেই) খুঁটিএঃ1 £ “মহাভাবপ্রকাশ' রচয়িতা কানাই ধুপটিএ 
জগন্নাথ-মন্দিরে পুষ্পমাল্য সরবরাহ করিতেন । চৈতন্যের দক্ষিপদেশ হইতে 
প্রত্যাবর্তনের পর ( ১৫১২ খ্রীঃ) পুরীতে যে-নন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে 
ইনি নন্দের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন ( চৈতন্যচরিতানৃত, ২১৫ )। “অপ্রকাশিত 
পদরত্বাবলী'তে ( নং ৪৩৪ ) তাহার নামে একটি বাংল! গান (“কানাই খুষটিঞকা কয 
মোর মনে হেন লয়, বংলী হৈল অবল। বধিতে' ) পাওয়া যায় ; অবশ্ত এই গানটি 
অকুত্রিমত| বিষয়ে নিঃসংশয্লিত হওয়া! যায় না। ইহার পুত্র বলরাম দাস। দিবাক। 
দাসের 'জগর্লাথচরিতান্বত'-এ কাহ, ধুটিঞা নামক এক ব্যক্তির উল্লেখ আছে বটে 
ইনি কিন্তু পৃথক ব্যক্তি । 


উডিষ্যা খণ্ড]১৬১ 


শিথি মাহিতি (মহাস্তী), মুরারি মাহিতি ও মাধবী দাসী £ 
রামানন্দ রায়ের সহিত এই ছুই ভ্রাতা ও ভগিনীর জ্ঞাতি-সম্পর্ক ছিল। শিখি মাহিতি 
ও মাধবী দাসী “মাদলাপপ্জী'-র লিখনাধিকারী ('দেউল করণ” ) ছিলেন । “চৈতন্ত- 
চরিতামৃত” (৩২ ) এবং কবিকর্ণপূরের কাব্যে (১৩1৯০ ) ইহাদের ভক্রিমত্তা ও 
চৈতন্তামুগত্যের উল্লেখ আছে। কবিকর্ণপূরেব কাব্যে মাধবী দাসীর বিষ্যাবত্তার জন্য 
তাহাকে “শিখি মাহিতি ভ্রাতা" বল! হইয়াছে । পদকল্পতর”তে মাধবী ভনিতায় 
দুইটি এবং মাধবী দাস ভণিতায় পাচটি পদ পাওয়া যায়, তাহা৷ অনেকে মাধবী দাসীর 
রচনা! বলিয়া! মনে করেন । কিন্তু এই অন্থমানের সপক্ষে নির্ভরযোগ্য কোন প্রমাণ 
নাই । রামানন্দ ও মাধবী উভয়েই মাধবেন্ত্-শিষ্য রাঘবপুবীর শস্য বলিয়া কাথখত 
হইয়া থাকেন । 

প্রদ্থযন়ন মিশ্র ঃ সাথভৌম ভট্টাচাষ প্র্থাস্স মিশ্রের লহিত শ্রীচৈতন্যের পরিচয় 
কয়া দিয়াছিলেন (প্প্রন্যয় মিশ্র ইহ বৈষ্ণব প্রধান )। “চৈতন্যভাগবত 
(১।৩,১৪ ; ৩৫) ও “চৈতন্তচারতামুত' (২1১০,৩।%) হইতে উডিগ্তাবানী বৈষ্ব-প্রধান 
প্রন্যু্ম মিশরের পরিচঘ ৭ মহাপ্রভুর পরামশে রামানন্দের নিকট ইহার ভাগণত- 
শ্রবণের কাহিনী জান। যার। প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য, জগন্নাথদেবেব মহাম্থপকার 
(পাকশালাধ্যক্ষ ) প্রছ্ায় মিশ্র কিন্তু পথক ব্যক্তি হিলেন ( “চৈতন্যচন্দরোদয়" 
নাটক, ৮৬ )। 

গোপালগুরু (কর) ইনি বক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্া ও “গোপালগুক" 
পরিবারের আপিপুরুষ। ভহার পিতা মুবারি কর। বাল্যাবধি ইন ঠৈতন্যমেবক 
ছিলেন । চৈতন্যাদেব ইহার “গোপাল নামকরণ করিয়া কানী মিশরের গৃহদে্বেতার 
সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন । 'চৈততন্যভাগবত” ও “চৈতন্যসরিতামৃত'-এ গোপালগুরুর 
উল্লেখ নাই। গোপালগুরু "ম্মরণক্রম পদ্ধতি গ্রস্থের প্রণেতা । 

“চৈতন্যচরিতাম্বত"এ (২1১২, ১৬) আরও বহু ওডিয়া চৈতন্যধর্মাবলম্বী | 
চৈছন্যভক্ত / চৈতন্যসেবক অনুরাগীজনের নাম পাওয়া যার তন্মধ্যে কয়েকজন 
হইলেন- মাধব পট্নায়ক (দেবকীনন্দন ও জীব গোস্বামীর বৈষ্ঞব-বন্দনায় ইহার 
উল্লেখ আছে । সম্ভবতঃ, ইনি রামানন্দের আত্মীয় গোষ্ঠীতৃক্ত ছিলেন ); মামূঠাকুর 
(টোটা গোপীনাথের সেবাইত )$ স্বপ্রেশ্বর (ক্টকে চৈতন্যদেবের আতিথ্য 
করিয়াছিলেন ); তুলসী মিশ্র ( জগন্নাথ মন্দিরের পুরোহিত বা! “পড়িছা'। ইনি 
১৫১২ খ্রীঃ নন্দোৎসবে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন )$ পরমানন্দ মহাপাত্র (বৃন্দাবন দাস 
_-টৈতন্যভাগবত ৩।৪ )$ জনার্দন ( জগন্নাথের বেশকারী ); সিংহেশ্বর ও মূরারি. 
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€ জগন্নাথের ছুইজন পুজারী ); মঙ্গরাজ ও হরিচন্দন (চৈতন্যের উড়িস্বা হইতে 
বঙ্গদেশে আগমনের সময়ে ইহারা তবাবধায়ক ছিলেন ) প্রভৃতি । এততঘ্যতীত, 
আরও বহু ওড়িয়া ব্রাক্মণ (রামচন্দ্র, রঘুনাথ, শিবানন্দ পণ্ডিত ইত্যাদি) ও 
অ-ব্রাহ্মণ ( বিপ্রদাস, বলদেব মহাস্তি, বিধুদ্দাস, কাশীনাথ মহাস্তি প্রভৃতি ) চৈতন্য- 
ভক্কেব সন্ধান পাওয়া যায় ধাহাদের পরিচয় বর্তমানে নামমাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে। 


॥৭॥ ওড়িয়া সাহিত্য ও চৈতগ্যদের 


ওড়িয়। সাহিত্যের কালক্রম £ ওড়িয়া ভাষ। ও সাহিত্যের ইতিহাসকে 
ডঃ জুনীতিঝুমার চহোপাধ্যায় পাচ ভাগে ভাগ করয়াছেন--(ক) প্রাচীন ওডয়া 
€ ১৩০০ খ্রীঃ পর্যন্ত )) (খ) আদি-মধ্য গড়িয়া (১৩০০-১৫০০ এঃ)) (গ) মধ্য 
ওডিয়া ( ১৫০০-১৭০০ খ্রীঃ) (ঘ) অন্ত্য-মধ্য ওডিয়া (১৭০০-১৮৫০ খ্রীঃ) (ড) 
আধুনিক ওডিয়া ( ১৮৫০ শ্রীঃ পরে)। দশম হইতে ত্রয়োদশ শতক প্যস্ত কয়েকটি 
শিলালিপিতে (৯৯০, ১০৩৬, ১২২৯ খ্রীঃ) কিছু স্থানীয় নাম ও কয়েক ছত্র প্রাচীন 
ওডিয়৷ ভাষার নিদর্শন ব্যতীত প্রাচীন ও'ডয়। ভাষা! ও সাহিত্যের বিশেষ কোন 
প্রমাণ পাওয়া যায় না ।২৫ 

ও:ডয়! ভাষা ও সাহিত্যের উত্তবকাল ১৩1১৪ শতক। এই সময়ে কয়েকটি 
ব্রতকথার সন্ধান পাওয়া যায়। যথা-_“সোমনাথ ব্রতকথা?ঃ 'নাগলচৌঠী' (নাগ 
চতুর্থী ); এই দুইটি গঞ্ে রচিত ও শিববিষয়ক। 'খুছুমণি উপবাদ' মঙ্গলচণ্তীর 
ব্রতকথ জাতীয় রচন।, উপজীব্য দেবত! দেবী মঙ্গলা, অর্থাৎ শক্তিদেবতা | “মালা- 
পঞ্জী'-র রচনাকাল সম্পর্কে মতভেদ আছে । অনেকের মতে “মাদলাপপ্জী” রচনার 
হৃত্রপাত হয় ১১১২ শতকে অর্থাৎ গঙ্গবংশীয় চোলগঙ্গদেবের আমলে, কিন্তু ডঃ 
হরেক মহাতাব মনে করেন যে, 'মাদলপঞ্জী'-র রচনাকাল ১৬ শতকের পূর্বে নহে। 

প্রাচীন ওড়িয়া সংস্কৃতির ( ৬-১৪ শতকের মধ্যে ) ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন-- 
উত্তর উডিস্যার ভৌমকর ও সোমবংশীয় রাজগণ, মধ্য উডিষ্যার শৈলোভ্তব বংশীয় 
রাজগণ এবং দক্ষিণ উডিষ্যার গঙ্গরাজগণ | ইহাদের সময়ে উচ্চকোটির ভাষা ছিল 
সংস্কত। গঙ্গবংশের শাসনকালের অবসান হয় ১৪১৫ খ্রীঃ। ইহার পর আসেন 
সূ্যবংশীয় নূপতি কপিলেন্দ্রদেব । 

১৫ শতক £ কপিলেন্ত্রদেবের ( ১৪৩৫-৭* খ্রীঃ) সময়ের কবি সারলা দাস। 
ইনি অশিক্ষিত শৃদ্র চাষী কবি--দেবী সারলাচণ্তীর ( হিচুলাদেবী ) আদেশে ইনি 
লোকভাষায় মহাভারত রচন! করিয়া! ছিলেন। অবশ্থ ইহার পূর্বেই মার্কণডর দাসের 


উড়িস্যা৷ খণ্ড ১৬৩ 


কেশব কোইলি' ওরফে “যশোদা কোইলি,২৬ ও “বছা? ( €ধৎস) দাসের 
“কলশ চৌতিশা? (বিষয়__বৃদ্ধ শিবের সঙ্গে উমার বিবাহ) কাব্যে লোকভাষার ব্যবহার 
দেখ! গিয়াছিল। সারলা দাসের ওওড়িয়া মহাভারত লোকভাবায় সাহিত্যন্থত্টির প্রথম 
নিদর্শন ও ইহা উড়িষ্যার জাতীয় কাব্য হিসাবে পরিগণিত। কবি মূল মহাভারতের 
অুবাদ করেন নাই, মুখ্য কাহিনীটিকে লইয়া আপন ইচ্ছান্ুসারে নানা নৃতন কাহিনীর 
সংযোজন করিয়৷ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাহার কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য 
জীবনান্থগত্য ৷ কাব্যটিতে গীতার স্থান অতি সঙ্কণর্ণ। সারল। দাসের রচনায় একলব্য 
হইয়াছে “শবরজরা' এবং কৃষেরর মৃত্যুও জর] ব্যাধের দ্বার! ঘটিয়াছে। এই কাব্যটির 
প্রধান দুইটি লক্ষণীয় বিশেষত্ব হইল--_আর্ধানার্য সংস্কৃতির মিলন এবং জৈন ও 
বৌদ্বধর্োন্ত শান্তির আদর্শ স্বাপন ( সভাপর্বের “অহিংসানগরী” )২৭, যাহা উত্তরকালে 
জগন্নাথ-এঁতিহ্থের বৈশিষ্ট্য হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে । সারলাদাসের অপর দুইটি 
রচনা হইল--_“বিলঙ্ক রামায়ণ ( সীতা কর্তৃক শতম্বন্ধ রাঁবণবধ ) এবং চণ্তীপুরাণ' । 

সারলা দাসের পরবর্তী যুগাবলীর সাহিত্য-স্থষ্টিতে মূলতঃ তিনটি প্রভাব লক্ষ্য 
করা যায়-_-(ক) সারল। দাসের প্রভাব (যথা £ অঙ্ভ্ন দাসের “রামবিবাহ” শিশশক্কবের 
“উষাভিলাধ' )) (খ) বৌদ্ধ প্রভাব (যথাঃ চৈতন্যবাসের “নিগুণ-মাহাত্য” ও 
“বিষুগর্তপুরাণ*, বিপ্র নীলাম্বরের “দেউলতোল সৌঙ্গ' )$ (গ) গীতগোবিন্দের প্রভাব 
(যথা £ “কোইলি” “চৌতিশা” এবং গীতগোবিন্দের ভাষানুবাদ )। 

কপিলেন্দ্রদেবের পরবর্তী রাজ। পুরুযোত্বমদেব ( ১৪৭০-৯৭ খ্রীঃ)। সম্ভবতঃ 
উহার সময়ে “ছইনিপত্রী” (ঢ৪0011) 010181016) নামে গগ্ভে একজাতীয় পারিবারিক 
ইতিবৃত্ত রচিত হইয়াছিল । পুরুযোত্তমদেবের পর আসেন তৎপুত্র প্রতাপরুদ্রদেব 
( ১৪৯৭-১৫৪০ খ্রীঃ) ইহার শাসনকালে শ্রীচৈতন্তের উড়িষ্যা গমন, পঞ্চসখাদির সহিত 
মিলন ও উড়িষ্যার বৈষ্ণবধর্মের বিবর্তনের হুত্রপাত হইয়াছিল ৷ উড়িয্যার বৈষ্ণব 
ধর্মে আর্ধ-অনার্ধ সংস্কৃতির মিলন (সারল! দাসের “মহাভারত, ), হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের 
মিশ্রণ ('দেউলতোলা৷ সৌঙ্গ” ); এবং পঞ্চসথা৷ ও চৈতন্তদেবের প্রভাব বর্তমান। মধ্য 
যুগে ওড়িয়া সাহিত্যের চারিটি স্মরণীয় গ্রস্থ হইল--সারলা দাসের “মহাভারত', বলরাম 
দাসের “জগমোহন রামায়ণ, জগন্নাথ দাসের “ভাগবত' ও অচ্যুতানন্দের 'হরিবংশ? | 
স্থলতঃ এই চারিটি অন্ধুবাণ গ্রস্থ সারল! দাস এবং পঞ্চসথার শ্রেষ্ঠ অবদান-_তাহারাই 
সংস্কৃত মহাভারত, রামায়ণ, ভাগবত ও হরিবংশকে ভাষানূ্দিত করিয়া! জনসাধারণের 
নিকট পৌঁছিয়া দিয়াছিলেন। 

১৬ শতক £ যোড়শ শতকে রচিত ওড়িয্া সাহিত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 


১৬৪।পূর্বভারতীয় বৈষ্ণব আন্দোলন ও সাহিত্য 


রচনা হইল--(ক) অচ্যুতানন্দের 'শৃন্যসংহিতা' ; (খ) কানাই (-কহেই ) খুটিঞার 
“মহাভাবপ্রকাশ' ; (গ) মাধব দাসের “চৈতন্যবিলাল+ ; (ঘ) হবি দাসের “মযুর- 
চত্ত্িকা' | প্রসঙ্বতঃ এই বচনাগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল । 

(ক) অফ্যুতানন্দের “শুন্যসংহিত।”_পঞ্চসখার অন্যতম অচ্যুতানন্দেব 
'শৃম্তসংহিতা" ওড়িয়া-বৈষ্ণব সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ইহার রচনাকাল 
আমুমানিক ১৬ শতকের শেষার্য। রাজা মুকুন্দদেবের২৮ ( ১৫৬০-৬৮ খ্রীঃ ) জামাত! 
কবির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অচ্যুতানন্দ টৈতন্য-তিরোধানের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন 
এবং চৈতশ্যদেবকে বুদ্ধ-জগন্নাথবপে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। “শৃন্ত- 
সংহিতা”য় নিত্যানন্দ, রামানন্দ, শ্বপাদি মুখ্য চৈতন্যান্চরদের উল্লেখ নাই, তবে 
পঞ্চসথার চৈতন্যান্থগত্যের কথ! আছে--অনন্ত অচ্যুত ঘেনি যশোবস্ত বলরাম 
জগন্নাথ, এ পঞ্চসখাহ্ি ন.ত্য করি গলে গৌরাঙ্গচগ্্র সঙ্গত। “অনন্ব যে যশোবন্ত 
বলরাম শ্রীবৎস মিলিলে আসি, জগন্নাথ দাস ঘেনি পঞ্চসখা উদয় হৈলে তহ্ছি, ঘরে 
ঘরে হরিধ্বনি উচ্ছুলিলা, চৈতন্ত-আজ্ঞা পাই ।” “নাম শ্রীচৈতন্ত প্রভু অধম-উদ্ধার |” 
“ভ্টৈতন্যপ্রভু আপে জগতঠাকুর | শৃন্যসংহিতা| ( ১, ৩, ১০)। 

(খ) কানাই (-কন্ছেই ) খুঁটিঞ্ার “মহাভাবপ্রকাশ”_ই ন 
জগন্না-মন্দিরের সেবক ছিলেন । গ্রন্থে মুসলমান আক্রমণের ( ১৫১১ খ্রীঃ) বর্ণনা 
থাকায় নল। যাঁয় যে, গ্রন্থটি ১৬ তকের পৃরার্ধে রচিত হইতে পারে । গ্রন্থের বিষয় 
ব্-_মহাভাবম্ববপিণী রাধাতত । কবি এই তত্বের কথা টৈততন্তের নিকট শুনিয়াছিলেন 
( “যাহা মুঞ্জি গুরু গৌরাঙ্গ মুখর শ্বনিলি, সেহি মহাভাব মুগঞ মাত্র যে লেখি'ল! 
-২ সর্গ )। পু'থিটি খণ্ডিত, শেষাং৭। পা ওয়া যায় না; কেবল প্রথম ছুই সর্গ ও তৃতীয় 
সর্গের কিয়দংশ নুদ্রিত হহয়াছে। “চৈতন্যচরিতাম্বত'এ কানাই খুপ্টিঞ্ার দাম 
আছে? কানাই খুশটিঞার গ্রস্থেও কেখবভারত", মাধবেন্দ্রপুরী, শ্বৰপ গোস্বামী, 
প্রতাপরদ্রধেব, রামানন্দ রার ও চৈতন্ত-ভূত্য গোবিন্দের নাম আছে । রামানন্দের 
রাজমহেন্্রীর কর্ণভার ত্যাগের কারণ বর্ণনায় (২ সর্গ ) চৈতন্তচরিতামৃতের স হত 
গরস্থুটির সাদৃষ্ট লক্ষিত হয়। কানাই খু*টিঞ্জার মতে চৈতত্যদেবের উদ্ভিষ্যা-প্রবেশ 
উন্মিলি সংবৎ (15181710 521) ৯১৮ (“নঅস অঠর সালে প্রবেশ হৈলা” )। 
তাহার গ্রন্থে কাশীমিশ্র, তুলসী পড়িছ' প্রভৃ'ত অপরাপর জগন্নাথ-সেবকের নাম নাই । 

(গ) মাধবদাসের “চতগ্যবিলাস+_-এই গ্রন্থের পুখথ প্রথম আবিদ্দার 
করেন ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার ( “চৈতন্তচরিতের উপাদান”, ১৯৫১। পৃঃ ২৮৩ )। 
ডঃ মজুমদাপ্পের অভিমতে কবির নাম হইল মাধধদাস পট্ায়ক এবং লোচন্দাস তদীয় 


উীঁডয্যা! খও/১৬৫ 


সৈতগ্তমঙ্গলে শ্রীটচতন্তের সন্গাস-বর্ণনে যাধবদাসের চৈতন্যবিলাসের অনুম্রণ 
করিয়াছেন | কিন্ক এই অঙ্গনান গ্রহমীয় নহে; ববং, ইহার বিপরীত অন্তমানই 
গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয়। কারণ, চৈতন্যের সন্্যাসগ্রহণ নবদ্বীপের ঘটনা 
( উডিষ্যার নহে ) এবং সমসাময়িক বাঙ্গালী কিংবা! ওডিয়া কোন কবি চৈতন্যবিলাসের 
নাম করেন নাই। উপরস্ত, হ্থয়ং মাধবদাঁস বলিয়াছেন যে, তিনি “ঠাকুর” চৈতন্যের 
কথাগুলি ও'ডগ্লা ভাষায় অনুবাদ করিয়! দিয়াছেন (চৈতন্যবিলাস, ১০।১৭)। অসম্ভব 

' নহে, নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলেব উপর নির্ভর করিয়া 
মাধবদান চৈতন্যবিলাপের কিয়দংশ রচনা করিয়া খাঁ।কবেন। 

'ঘ) হরিদাসের “ময়ূরচক্দ্রিকা”__কবি সম্ভবতঃ যোডণ শতকের খেনেব 
দিকে বরমান ছিলেন | গ্রন্থাবন্ে ভনৈত 9৪ নত্যানন্দের ব্দন। আছড়ে । তব্দাস 
রামানন্দের শিষ্য ছিলেন । “মযবচন্দ্রিকা'-্ দ্বিতীয় সর্পে রামানন্দ ও কফটৈতন্যেব 
ভগবানষয়ক আানোচন। পিত হইয়াছে ('কহনি বদের রায় বামানন্দ। শ্রনান্থি 
ভা দ্দে শচীন্থত গোবাগান্দ | ১1 গরন্থটব উল্লেখ ব্ষিবগুলি হইল--ক সৈতন্াদেল, 
কগ»তন্য নামে অভিিত  খ) অগন্নাখদের বাধা ৪ রুফের মিলিত বিগ্রহ 
(গ) রুষ্ক, নীধায় গৌবান্ধ বপে অবত 47 এবং (ঘ। গৌবাপদেরের কুঞ্ভাবন:। 

ওড়িয়। বৈষ্ণবগাহিত্যে গৌড়ীয় প্রভাৰ ঃ যোডশ *তক্গ হইতেই 
ওড৭] বৈঝ্ুবলা ইতে। গৌটী় প্রভাব লক্ষ্য করা যা । ১৭ শতক হইতে গিয়া 
সাক্ত্যে এই পবলতন ধশ্ষে লক্ষায হইয়া উঠে। দ্বার্রকার পবিবর্তে লন্দাবগ, 
জগনাথের নে কু এবং কলসি ব স্থানে রাধা, গড় বৈষ্ঞবকাব্যে ধীরে ধীরে 
প্রকটিত হর। ৈ৩ন্যেণ সমকালে ও ডয়া স্ফৈবনাহিত্যেপ্ নায়ক ছিলেন জগন্নাথ । 
এই জগন্ন।থ ধীরে ধীরে জগন্নাথ-রুষ্ হইলেন এবং পরে কুষ্ণের সহিত একা হই 
গেলেন। অজগন্নাথ-রুষ্চ দ্বারকার শ্রীরুষ্ণ কিন্তু চৈতন্য-পরব্তী সময়ে বৈষ্ণবসাহিত্যের 
শ্রীর্চ হইলেন বুন্দাবনের কেলিগোপাল। শ্রীরষ্ের সহিত শ্রীরাধাও আদিলেন 
এবং কাব্যের বিষয়বস্তু হইল-_-সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ত। 

সাহিত্যের এই দিক্পরিবর্তনের মূলে অবশ্বই রামানন্দ রায়ের 'গোগীভাবনা' 
এবং চৈতন্তদেবের “বিপ্রলন্ত বিরহভাব' প্রেরণা যোগাইয়াছিল। চৈত্ন্োত্তর গোঁডীয় 
বৈষ্ণবকাব্য যেমন রূপ গোস্বামীর “উজ্জ্রলনীলমণি'*র আদর্শীস্ুসারে রচিত হইয়াছিল, 
ওডিয়। বৈষব কবিরা মেইৰপ কোন আদর্শ মানিয়া চলেন নাই এবং তাহাদের সম্মুখে 
“উজ্জ্লনীলমণি'-র তুল্য কোন আদর্শ ও ছিল না । সেই হেতু কেহ-কেহ দ্বাবকাকে 
পটভূমি করিয়। রুকিিণীকান্ত কৃৰঝের লীলা! বণনা করলেন, কেহ-বা ( ইহারাই 


১৬৬্পূর্বভারতীয় বৈষ্ভব আন্দোলন ও সাহিত্য 


সংখ্যাধিক) জগন্নাথ এবং রুষ্ণকে একীতৃত করিয়া কষ্ণকেন্জিক লীলাকাহিনী রচনণ' 
করিলেন। 

১৭ শতক £ এই শতকের বৈষ্বকাব্য সম্তোগ-প্রধান এবং এই শতাব্ির 
একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল জীবনী-বিষয়ক গ্রন্থ রচনা । এই পর্যায়ে তিনখা'ন 
গ্রন্থের নাম করা যাইতে পারে--(ক) দিবাকর দাসের “জগন্নাথচরিত'মৃত? ; (খ) 
ঈশ্বর দাসের “চৈতন্য ভাগবত? ; (গ) সুদর্শন দাসের 'যশোবন্ত দাসম্ক চৌরাশী আজ্ঞা? । 

(ক) দিবাকর দীসের “জগন্নাথচরিতাম্বৃত”_ওডিয়া ভাষায় ও 
সাহিত্যে প্রথম জীবনী গ্রন্থ হইল পঞ্চসখার অন্যতম জগন্নাথ দাসের জীবনচরিত । 
রচিত] দিবাকর দাস। ইনি জগন্নাথ দাস প্রতিষ্ঠিত অত বডী” সম্প্রদায়ভুক্ত এবং 
জগন্নাথোত্তর পঞ্চম পুকষ। গ্রস্থাটর রচনাকাল ১৭ *তকের মধ্যভাগ । ১৮ বৎসর 
বয়সে জগন্নাথ চৈতন্তের কপালাভ করেন এবং ৮ বংসরকাল তাহার সেবা করিয়া- 
ছিলেন-_-প্রতি দিবসে চৈতন্ত, আসন্তি করি দরশন, দণ্ডে রহন্তি প্রেমে পুরি।-* 
অব্য নিরন্তব, সেবিলে চৈতন্য পয়৫? (--২ সর্গ)। গ্রন্থটির প্রথম ৭টি সগে 
উ্শণয় ৮ৈতন্যদেবেব জীবন বণিত হইয়াছে । কিন্তু এই বর্ণনা তথ্যনিষ্ঠ হয় নাই। 
ভগন্নাথকে দীক্ষা দিবার জন্য চৈতন্যদেব বলরাম দাসকে অনুরোধ করিয়াছিলেন 
(২ সর্গ), ৪সর্গে জগনাথ-সহ চৈতন্যের সার্বভৌম-গুহে গমন ও তাহার নিকট 
জগন্নাথ-তত্ব শিক্ষা । ৬ সর্গে নিত্যানন্দ, জগন্নাথ এবং অন্যান্য বৈষ্ণবদের নিকট 
“হরে রাম রুষ্ণ মন্ত্র ও পঞ্চাত্সক প্রেম-তন্ব ব্যাখ্যা । ৭ সার্গ প্রতাপরুদ্রেব সহিত 
চৈতন্যদেবের মিলন, প্রতাপরুদ্র কর্তৃক “বকুলমঠ'এ চৈতন্যদেবকে বাসস্থান দান 
এবং চৈত্বন্যদেবের তিরোধান । 

দিবাকর দাসের এই গ্রস্থটি, বলাবাহুল্য, নির্ভরযোগ্য নহে । কৃষ্াস কবিরাজের 
তথ্যনিষ্ঠা দিবাকর দাসের নাই । বরং গ্রস্থটি তিনি ওডিয়া বৈষব সম্প্রদায়ের গুণ- 
কীর্তনে পূর্ণ করিয়াছেন । আশ্চর্সের বিষয়, হ্বয়ং সংস্কৃতজ্ঞ হইয়াও তিনি মুরার গুপ্ত 
এবং কবিকর্ণপূর হইতে উপাদান সংগ্রহের পরিবর্তে জনশ্রুতি, কিংবদন্তি ও শ্থীয় কল্পন। 
মিখাইয়া এক বিচিত্র চৈতন্যজীবন রচনা করিয়াছেন প্রসঙ্গতঃ, এতদ্বিষয়ক 
কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে--(ক) শ্রীগৌরাঙ্গের চৈতন্য নাম রাখিয়াছিলেন 
গৌরাঙ্গের পিতামহ বিষণ পাণ্ড $ (খ) জীব গোস্বামী চৈতন্যের অন্যত্ অন্ুচর 
ছিলেন? (গ) সম্্যাস গ্রহণের পর চৈতন্যদেব বুন্দাবনাদি নানা স্থান পরিক্রম! 
করিয়া সর্বত্র 'প্রেমভক্তি'"র অভাব দেখিয়। শীলাচলে বসবাস করিয়াছিলেন ; (ঘ) 
প্রীরঞের ও রাধার হাস্য হইতে যথাক্রমে চৈতন্যদেব ও জগন্নাথ দাসের জন্ম হইয়া 


উড়িস্যা খণ্ড! ১৬৭ 


ছিল; অর্থাৎ, শ্রীচৈতন্য শ্রীরুষ্ণের অবতার, এবং জগন্নাথ দাস শ্রীরাধার অংশ। এই 
অতি গুহতত্ব জগন্নাথ দাস শ্রীচৈতন্যকে বলিয়াছিলেন বলিয়া তিনি চৈতন্য কর্তৃক 
“অতি বড়' বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন, (“অতি বড় কথ! কহিলে, তেন অতি বড় 
হেলে ।”_৩ সর্গ)। এইখানেই শেষ নহে। জগন্নাথ দাসার্দ ওড়িয়া বৈষ্বদিগের 
সহিত অন্তরঙ্গ তা দেখিয়! গৌড়ীয় বৈষবগণ চৈতনোর প্রতি অসন্তষ্টও হইয়াছিলেন। 
তাহারা শ্রীক্ষেত্র ত্যাগে অসম্মত চৈতন্যদেবকে ছাঁডিয়া বুন্দাবনের্ পথ ধরিলে চৈতন্য- 
দেখ যাজপুর হইতে তীহাদিগকে ফিরাইয়! আনিবার চেষ্টায় বার্থ হইযাছিলেন। এই 
কারণেই গ্ৌডীয় বৈষ্ঞবগণ রথযাত্রার সময় ব্যতীত উভিষ্যায় আসিতেন না এবং 
আসিলেও অধিকদিন থাকতেন না। বল? বাহুল্য, তথ্/গুলি স্ত্য নহে-_কল্পনা- 
প্রন্গ ত। 

দিবাকর দাসের এই সাম্প্রদায়িক মনোভাব শ্রদ্ধেয় নহে । কোথা হইতে তিনি? 
এই বিচিত্র তথ্যগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহারও কোন উল্লেখ করেন নাই। 
দিবাকর দাসের মতে জগন্নাথ দাস “রাধার অংশ”, অথচ, জগনাথ দাস তীহান্র অনূর্দত 
ভাগবতে কোথাও রাধার উল্লেখ করেন নাই। চৈতন্য-পরিকরদিগের মধ্যে একমাত্র 
গদাধর পণ্ডিতই “রাধা” বলিয়। কথিত হইতেন এবং ঈশ্বর দাসের “চৈতন্য ভাগবত” 
(৬২ সর্গ )-এ তাহাই সমথিত হইয়াছে । দিবাকর দাসের গ্রন্থে যে গুরুবংশ- 
তালিকাটি (৭ সর্গ) পাওয়া যায, তাহাও নির্ুল নহে। এই তালিক৷ অনুসারে 
গুরুবংশ-পরম্পরাটি এইরূপ-_চৈতন্যদেবের শিষ্য গৌরীদাস পণ্ডিত (ইনি চৈতন্য- 
নিত্যানন্দের মিলিত সত্ত। বলিয়া অভি হত।)। গৌরীদাসের শিষ্য হ্বদয়ানন্দ, তাহার 
শিষ্য বলরাম দাস; তৎশিষ্য জগন্নাথ দাস; জগন্নাথ দাসের শিষ্য [দবাকর দাস। 
কিন্ত প্রর তপক্ষে হৃদয়ানন্দ গদাধর পণ্ডিতের আত্মীয় ছিলেন, পুরীতে কিছুদিন থাকিয়। 
ইনি শাস্তিপুরে আসেন এবং গৌরীদাসের ছাত্র হন। হ্ৃদয়ানন্দের শিষ্য শ্যামানন্দ। 
দিবাকর দাসের নামে প্রচলিত ও সংস্কৃতে রচিত “নিত্য চিন্তামণি**তেও (১৯ সর্গ) 
এই ভ্রমাত্ুক গুরুপরম্পরা দেখিতে পাওয়া যায় । 

(খ) ঈশ্বর দাসের ঠচৈতন্যভাগবত”- গ্রস্থটির রচনাকাল ১ শতকের 
দ্বিতীয়ার্য। তিরোহিত চৈতন্যদেব তখন উড়িষ্যায় বুদ্ধ-জগন্নাথ রূপে জনমানসে 
প্রতিষ্ঠিত । অবশ্ঠ, চৈতন্যদেবের জগন্নাথে বিলীন হওয়া! সম্পর্কে উড়িষ্যাবাসী সকলেই 
সমবিশ্বাপী ছিলেন না! । 'টৈতন্যভাগবত' গ্রস্থ স্বৃহৎ হইলেও অত্যন্ত শিথিলবন্ধ । 
চৈতন্যদেব সম্পর্কে নানা বিশ্বাস্য ও অবিশ্বাস্য কিংবদন্তি এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। 
নামানুযায়ী গ্রন্থটি শ্রীমস্তাগবতের আদর্শে লিখিত বক্তা, খধি অগন্ত্য ( চরিত্রটি 


১৬০/পূর্বভারতীয় বৈষ্ণব আন্দোলন ও সা।হত্য 


সম্ভবতঃ সারলা দাসের মহাভারত হইতে গৃহীত )) শ্রোতা, সম্পূর্ণনগরাধিপ ( সারল! 
ঘাসের মহাভারতে শ্রোতা বৈবন্বত মন্থ )। দ্বাপরে কুষণকে গর্ভে ধরিয়াও দেবকী 
পালন করিতে পারেন নাই, সেই অপূর্ণ বাসনাই চরিতার্থ করিবার জন্য জগন্নাথ 
কুষ্টৰপে শচীগর্ভে জন্িয়াছিলেন (১ সর্গ)। বিষণ নারদকে বলিয়াছিলেন যে, 
মাধবের মুক্তির জন্যই তিনি নদীয়ায় চৈতন্যরূপে জন্সিবেন এবং বলভদ্র হইবেন 
নিত্যানন্দ (২ সর্গ)। 

গ্রন্থটি নানা ঘটনায় ( এঁতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক উভএই ) পুর্ণ ও জনতাকীর্ণ 

নানক, কবীর, বুদ্ধ, বীরসংহ, অদ্বৈতপত্রী সীতা্দেবীর শিষ্য জার্গলি ও নন্দিনী, 
জগাই-নাধাই, নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্র ইত্যার্দি) হইলেও ইহার একটি বিশেষ 

ল্যও আছে। সমকালীন ওডির। নৈষ্বসমাজ এবং বৈষ্ণবসাহিত্য সম্পকিত কিছু 
মূল্যবান তথ্য এই গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করা যাইতে পারে-- ক) ঈশ্বর দাসের মতে 
চৈতন্যদেব খয়ং জগন্নাথ (*চৈতন্যরূপ জগন্নাথ) এবং এই জগন্নাথ ঈশ্বরের নবমাবতার 
অথাৎ বোবাবতার বা বুদ্ধ-জগন্নাথ ; খে) পঞ্চনখার সহিত চৈতন্যদেবের সম্পর্ক । 
ঈশ্বর দাসের মগোভাবে সাম্প্রনািক সঙ্কীর্ণতা ছিল না। মহাপ্রহ্থর সন্কীর্তনে গৌডীয় 
বৈষ্ণবগণ এবং পঞ্চনথা এক সঙ্গেই যোগ দিতেন; (গ) গ্রন্থ-রচনার সময় শিত্যানন্দ 
বলরামের 'অব্তার বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন (৪৭ সর্গ )। অবশ্য, ঈশ্বরদান-প্রদতত 
সকল তথ্যই ই তহাস-সমথিত নহে | মথাঁ_নধদ্বীপে চৈতন্যের সহিত রামানন্দের 
সাক্ষাৎকার (৪৬ জগ )) অদ্বৈত-লামানন্দ-লার্বভৌষের সঙ্গে চৈতন/দেবের প্রথম 
জগন্নাগ-মন্দিরে প্রবেণ (৪৭ সর্গ ) প্রতাপক্ষত্রের সহত “চৈতন্য মাপে ভগবান,-এর 
সাক্ষাৎকার ; বলরাম দাস কর্তৃক মন্ততন্তী বশীকরণ এবং প্রতাপরদ্র কর্তৃক উক্ত 
হন্তীটিকে চৈতন্যদ্দেবকে উপহাঃ প্রদান ( ৪৯ সর্গ ) প্রভৃতি । 

দিবাকর দাসের “জগন্াথচরি তাম্বত' এবং ঈশ্বর দাদের “চৈতন্তভাগবত', এই 
ছইখানি গ্রস্থ উডিষ্যায় চৈতন্তদেবের অবস্থিতি, তাহার সহিত পঞ্চসখার সম্পর্ক এবং 
চৈতন্ধদেবের তিরোধান-্অস্ততঃ এই তিনটি বিষয়ে আমাদের অবহিত করিতে 
পারে। গ্রন্থ দুইটি বৃন্দাবন দাস এবং কুষ্ছদাদ কবিরাঙ্জের মহাগ্রস্থ দুইটিকে ন্মরণ 
করাইয়। দেয়। 

(গ) সুদর্শন দাসের 'যশোবস্ত দ্রাসঙ্ক চৌরাশী আজ্ঞা” _মমুদ্রিত 
এই পুাথটি ১৭ শতকের শেষার্ধে রচিত বলিয়া অনুমিত | এই পু*খিতে যশোবস্তের 
অনেক অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় দেওয়! হইয়াছে এবং পঞ্চনখার সঙ্গে চৈতগ্যদেবের 
সবস্থতার কথা৷ আছে। পুথিটিতে মুসলমান বৈষ্বকবি সালবেগকে (ইনি ১৭ 


উতিস্! খণ্ড/১৬৯ 


শতকের মধ্যভাগে পুরীতে বর্তমান ছিলেন ) যশোনন্তের ( ব্মানকাল ১৬ শতক) 
শিল্ক বল হইয়াছে । বলা নিশ্রয়োজন, ইহা সত্য নহে। 

১৭ শতকের অপর তিনজন উল্লেখযোগা কবি হইলেন- চণ্তীদাস ( চণ্ডীকবি ", 
কপিলেশ্বর দাস এবং দেবছুর্লভ দাস। চত্ডীদাস-বঠিত “গোপীচন্দন” কাব্যের খিষয়বস্ত 
হইল, গোপীগণসহ কুষে বৃন্দাবনলীল। এবং কল্প প্রভৃতি কর্তৃক সেই লীলা দর্শন । 
বাধাব উল্লেখ এই কাবো একলাব মাত্র পাওয়া যায়। কাব্যটিতে অগ্যতানন্দেৰ 
'শূন্যদংহিতা'-ব (১০) ছারাপাতও লক্ষণীয়। কপেলেশৰ দাঁদেন “কপউকেলি” কাব্য 
সম্ভোগান্ুক 3 বিষয়বস্ত হইল, নাবীবেশে রুষ্ণের গোঁপণে রাধার গৃহে গমন ৪ 
লশ্লাবিনাস। চৈতন্য-পধক্তীকালেব প্রথম উল্লেখযোগ্য কাব দবহূভ দাস। 
ইহার কাব্য বহশ্যমগ্বী-তে বাধা পথম পূর্ণভাবে শানপ্রকা* করিযাছেশ। ঘদ৪ 
কাব্যটিব শায়িকা কল্মিসী, 'তগাপি, কর্ব দেশ্দর্নভ ছাবকানীলা অপেক্ষা নুন্দাবশ- 
ললানেই অধিকতব গুকত্ব আবোপ কবিযাছেন | দেখা যাইতেছে, ওডিগ্বা নৈষপ- 
কান্যে বাধার গ্রবেশ সপুদশ একেই হইবাছিল। 

১৮ শতক 2 এই শতকের মদ্যভাগে মহাবাষই কর্তক উডিদ্য। বিজধের পণ ধর্মীয় 
সাঠত্য-পওনাব গৌড়ীয় বৈষদানশের প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল । এই «কে 
চৈএনা-জীবন্কে অস্লঙগন কবিয়া রত কযেক; গন্থেব সন্ধান পাণ্ধা খাব। 
&ৈ হগ্বাদেবের অন্ুভা ধত বৈষঞ্বধর্ম ওডিদা কর্ি-মানাসক তাকে প্রথভাবে প্রভাবিত 
ক'রয়াছিল। এই শতাব্বধণ কষেকজন উল্লেযোগ্য কবি হইলেন-সদানন্দ কবিসুষ 
্রদ্ধা, কেওঞচডণাজ গোবি দম্ডপ্জ, গো বন্দে এবং ভগবান দাগ। 

সাণদন্দ কবিস্র্ব গধাধর পশ্ডিতের শিগ্যুণাখাহুক্ত ছিলেন । ইাঁর বচশাবলী 
__ প্রেমতবদ্দিণী', “সৌবচিশ্গামণি”, এনষ্টানীলম৭+ “বিশ্বস্তব বিহাব*, “ভাবলীলামূত- 
সুত্র“ এবং 'যুগলরসামুতলহব৮ |. প্রেমতর শীতে 'গোবা, অবতার”কে 
রাধারুফের মিলিত সত্তা বলা হইয়াছে-_'কৃষ্জ চৈতন্যৰপে অবতাবী যে, বাধা 
একনেহরে ভঙ্জিলেঃ | “চৌর চিস্তামণি, ও নিষ্টানীলমণি” উভয় গ্রস্থেই রুষ্ণের 
বন্দাবনলীলা বণিত হইয়াছে? 'নিষ্টানীলমণি-তে কাব্যের আভমতে গদাধর 
পণ্ডিতের অনুগ্রহ ব্যতীত চৈতন্যভক্তি নিক্ষনা। 'বিশ্বস্তর বিহার-এ চৈতন্যের 
প্রাক্সন্ন্যাদ-জীবন বণিত। “ভাবলীলানমুদ্রণ, “বিদদ্ধমাধব” নাটকের অস্কুদরণে রচিত । 
'যুগলরসামৃতলহরা-র বিষয়বন্ত হইল রাধা ও চন্দ্রারলীর সহিত কৃষ্ণের 
লীলা-বিলাস। 

গৌবিন্বচঞ্জ তীয় “চরণহ্ধানিধি-তে চৈতন্যদেবকে প্রেমভক্তিদাতা কৃষ্ণরূপে 


১৭০/পূর্বভারতীয় বৈষ্ণব আন্দোলন ও সাহিত্য 


বর্ণনা করিয়াছেন--:চৈতন্যাবতারে প্রেমভক্তি হোই। গ্ৌরহরিরপ জগতে 
দেখাই । কষ্গাপ কাঁবরাজের চৈতন্যচরিতাম্বতের ' আধারে গোবিন্দদেব ও 
তংশিষ্য ভগবান দাস গ্রন্থ রচনা! করিয়াছিলেন । গোবিন্দদেবের গ্রন্থের নাম 
“গৌরকুষ্োদয়” কাব্য । গ্রন্থটির ভাষ। সংস্কৃত, রচনাকাল ১৬৮০ শক--১৭৫৮ শ্রীঃ। 
ভগবান দাস ( ইনি সম্ভবতঃ গঙ্গামাতা মঠের মহান্ত ছিলেন ) চৈতন্যের শেষজীবন 
ও বিরহদশ। অবলম্বনে তীহার গৌরাঙ্গভাগবত” রচনা করিয়াছিলেন । এই 
শতকের চরিত-বিষয়ক অপর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হইল '্ীচৈ তন্য-সার্বভৌম- 
সংবাদ” (বিষানবিহারী মজুমদার--চৈতন)চররিতের উপাদান । কলিকাতা ১৯৫৯, 
পৃঃ ৪৯৫ পষ্টব্য ।)। এই গ্রন্থে শূন্যব্র্ম এবং চৈতন্যভাবনায় কষ্ণ _-এই দুইয়ের 
মধ্যে একটি সামঞ্জন্ত বিধানের প্রয়ান লক্ষিত হয়। ১৮ শতকের অপর কয়েকজন 
উল্লেখযোগ্য কবি ও তাহাদের রচনাবলীব সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিয়ে প্রদত্ত হইল-_- 

(ক) দ্ীনকৃষ্ণ দ্াস-_-“রসকল্পলোল? ৷ কাব্যটিতে গৌড়ীয় বৈষ্ঞবধর্মের প্রভাব 
পরিদৃশ্ঠমান ৷ বিষরবন্ত হইল- বাধা ও অপর গোপীদের সহিত কৃষ্ণের লীলা, 
কৃষ্ণের মুবাগমন ও গোপীগণ কর্তৃক বুন্নাবনে কৃষ্ণলীলার স্থতিচারণা ৷ কাব্যটির 
প্রতিটি ছত্র “ক দিয়! আরম্ভ । মধ্যযুগের ওড়িয়া বৈষ্ণবসাহিত্যে কবি-মানসিকতায় 
এবং গীতিকাব্যধমিতায় “রসকল্লোল অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচন! বলিয়া পরিগণিত। 
দীনকৃষ্ণ দাসের অপর ছুইটি রচনা হইল, “নামরত্বগীতা? ও “আতত্রাণচৌতিশ | 

(খ) ভূপতি পণ্ডিত --প্রেমপঞ্চামৃত' । কাব্যের বিষয়বন্ত__রাধাকষ্ণলীলার 
আধ্যাত্বিক ব্যাখ্যা। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের তথ। বৈফব-পদসাহিত্যের মৌল বক্তব্য 
এই কাব্যে প্রথম দেখ। যায়। 

(গ) ভক্তচক্দর--মখুরামঙ্গল' | কাব্যটি ভাগবতের দশম স্বন্ধের আধারে 
রচিত। বিষয়বস্ত হইল-_ঘখুরাগত কৃষের জন্য গোগীদের তীত্র বিরহবেদনা। 
উদ্ধন তাহাদের তত্বকথা দ্বারা সান্তবন! প্রদানে ব্যর্থ হইয়| পরিশেষে শ্বীকার 
করিয়াছলেন যে, প্রেন জ্ঞান অপেক্ষাও বড। গৌড়ীয় বৈঝ্বধর্াদর্শে জ্ঞান 9 
প্রেমের তারতম্যের আভাষ কাব্যটিকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করিয়াছে । কবির অপর 
রচন] হইল “যনবোধচৌতিশা | শ্রীরুষের বুন্দাবনলীলাকে অবলঙ্বন করিয়। আরও 
নেক কাব কাব্যরচন| করিয়াহিলেন। যথা” _বৃন্দাবতী দাসী ( 'পুর্ণতমচন্দ্রোদর” | 
পূর্ণতমচন্দ্র- ্রীচ্চ)) দনাই দান ('গোপীভাষা” )? লক্ষণ মিশ্র (“কৃষ্ণলীলামৃত' )। 
দাশরথি ও কৃপাসিন্ু ('্রক্রবিহাত কবিতাবলী+ )$ রাজ জগনাথ নারায়ণ দেও 
(“বৃন্দাবন বিহার? ) প্রভৃতি । 


উড়িস্তা! খণ্ড)১৭১ 


ওড়িয়া বৈষ্ণব-পদসাহিত্যে রাধা £ বৈষ্ঞব-পদাবলী “বৈষবতবের” 
রসভাব্য'_ এই মন্তব্য চৈতন্যোত্বর বাঙ্গালী পরকর্ডাদের পদাবলীর পক্ষে সুপ্রযুক্ত। 
ওডিয়া বৈষ্ণব সাহিত্যেও কবিরা সম্তোগের সরণী ধরিয়া বিরহে পদার্পণ করিয়াছেন । 
সন্ভোগ বৈষ্ণবকাব্যের বহিরক্, বিরহ অন্তরঙ্গ প্রেমের প্রাণসত্তা। রাধাকু্জ সেই 
অনন্ত প্রেমের চিরন্তন নায়ক-নায়িকা । 
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১৯ শতক ? এই শতকে বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে চম্পৃকাব্য রচনার প্রথণত! 
দেখা যায়। এই “চম্পৃ'-তেই গোৌডায় বৈষ্ণবদর্শনে; প্রভাব সর্বাধিক 1২৯ এই শতকে 
চৈতন্যদেবকে অবলম্বন করনা কয়েকটি পু*থ রচিত হইয়াছিল--ভ্র 'রবর দাসের 
“চৈতন্যগীতা', গোবিন্দ ভর “চৈতন্যাবলী”, ভক্তচরণ দাসের “মনশিক্ষা*, আটগডের 
রাজ! শিশ্বনাথ দেও-র “চৈতন্যপঞ্চক' প্রস্ভৃতি। এইগুলির অবশ্য এতিহাসিক মূল্য 
বিশ্ষ কিছু নাই। এই শতাধির অপর কয়েকজন উল্লেখযোগ্য কবি হইলেন-__ 
(ক) অভিমন্থ্য সামন্ত সিংহার ( ১৭৫৭-১৮০৭ খ্রীঃ)-_“বিদগ্ধ-চিন্তামণি? | গ্রন্থটি “বিদগ্ধ 
মাধব-এর অশ্গসরণে রচিত। বিষয়বস্ত হইল রাধাবিরহ । কাব সদানন্দ কবিনৃর্য 
দ্ধার উত্তরম্থরী। (খ) বলদেব রথ ( ১৭৮৯-১৮৪৫ খ্রীঃ )--কিশোরচন্দ্রানন চষ্পৃ”। 


১৭২/পূর্বভারতীয় বৈষ্ণন আন্দোলন ও সাহিত্য 


ইহার বিষয়বস্তু হইল, রাধা?ষ্হিলনের জন্য দুর প্রবাস (শ্রীককীর্তন এসং 
বাংলা বৈষ্ণবকাব্যে “দুতী সংবাদ" প্রসঙ্গতঃ তুলশীয় )। কাব্যটিতে গীতগোবিনএর 
অন্ধুস্থতি স্পষ্ট । (গ) গোপালরুষ্ণ পটনায়ক (মৃতু ১৮৬২ হ্রাঃ)-_রচয়িতা হিসাবে ইহার 
পবিণত শিল্পলেধ, জীীবনকেন্ছুক অধ্যাতভাবনা ও উন্নত কবি-মানসিকতা। লক্ষণীয়। 
কাব উ.ডস্তাকেই পাধারফ্েব লশলাভূমি করিয়াছেন । গড়া পদসাহিত্যে ইন্ছি 
প্রথম প্রপ্নোতরমূলক এবং বাৎস্ল্য বসের পদ রচনা কবেন। উহার রূচনা চণ্ডীদাস, 
ভ্রানদাস এবং গোবিন্দদাস্কে ম্মরণ করায়। ইহা ব্যতীত বনমাল। দাস, ধনঞ্ধর ভ» 
এবং নীলক$ ভঞ ও রাধারুষলীলা-বিষয়ক কয়েকটি পদ রচন? করিয়া ছলেন। 

উভিষ্যায় ধর্ম ও সাহিত্যের মধ্যধুগ বালিতে ১৫-১৯ শতককে বোঝায। 
কণ্পলেন্দ্রদেবের সমর সারল: দাসেব মহা ভারত, প্রতাপরুদ্রদেবের এাসনকালে তাহাব 
নামে প্রচলিত প্ল5পাবলী । 'শ্রুসরশ্বতী-বিলাস, “প্রোচপ্রতাপমার্তগ”, 'নির্ণর- 
সংঞহ”, 'কৌতুক-চিন্তামণি এবং একটি বাংলা পদ৩০ ), প্কদথার রচনাগুলি এন 
রামানন্দ রায়ের স্গ্রসিদ্ধ “জগন্নাথ বল্পভ” নাটক রচিত হয়। চৈতন্য-তিরোধানেব 
পর ১৯ এতক পানু ওভিয়। সাহিত্যে প্রধানতঃ রামায়ণ, যহাভারত, ভাগবতাদি 
পুবাণের অষ্টসরণ ল্ষিত হয। কছু তব্বব্ষিয়ক ও গুকসব্ণীর মাধ।মে বচিত গুন্থৎ 
এঠ কালসীধার মধ্যে পাপুয়া যাইতেছে ।”১ 

গত পরিমাণে গডিয়া সাহিত্যের ব্রঃক্রম ভাবত য় অপবাপর সা'হত্যে- 

তুলনায় কণীয়ান্‌। বাংলা সা তন্তেব মধাযুগ বলিতে ১৫-১৮ শতক বুঝাধ, কিনস্তৃ,ওডিয় 
সা হত্যে মধ্যযুগের অবসান ১৯ শতকে হইয়াছে । বাংল সাহিত্যে যেমন টৈতন্তদে- 
9 তাহার ধমীয় জান্দোনণের প্রভাব মধ্যযুগের সাহিত্যে পরিব্যাপ্ন হইয়াছিল, ওডিয 
স হত্যও ঠিক তেঘনিভাবেই চৈত্ন্ত-প্রভাবান্বত । ওডিয়া সাহিত্যের যথার্থ স্ত্রপাঃ 
হভয়াছিল উভিস্থার চৈতন্য মনের পনর । যে-ক্ষীণম্রোতোধারা রামায়ণ, মহাভারত, 
পুণের খাত বাহিয়া বহিতেছিল, চৈতন্যাদেবের প্রভাবে তাহা নানাদিকে, নানাভাবে 
হাপনাকে প্রসারিত করিয়া তুলিল। জীবনী-বিষয়ক সাহিত্য বঙ্গ দেশে যেমন মধ্য- 
যুগের উল্লেখযোগ্য ফসল, উড়িম্যাতেও তদন্ুরূপ । উভয়দেশের সাহিত্যের প্রাণকেন্ু 
দণ্ডায়মান এক অমিতবীর্ধ সুবর্ণস-ন্রভকান্তি ব্যক্তিত-_ইনি হইলেন শ্রীচৈতন্াদেব । 


॥৮॥ চৈতন্যদেব ও সমকালীন উড়িয্যা 


চৈতন্যদেবের আবির্ভাব নবদ্বীপে (১৪০৭ শক-১৪৮৫ খ্রীঃ) এবং তিরোভাং 
উডিস্যায় (১৪৫৫ শক--১৫৩৩ খ্রীঃ) ৪৮ বৎসর জীবৎকালের মধ্যে শেষে ২ 


উডিযা৷ ২৩১৭৩ 
বংসর তিনি উডিষ্মাতেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন (অবশ্ঠ, প্রথম ৬ বৎসর তাহার 
ক্ষণ ও উত্তর ভারত পরিভ্রমণে কাটিয়াছিল )। 

চৈতন্যজন্মের সময় গৌডের সিংহাসনে ছিলেন জলালউদ্দীন ফতে শাহ 
। ১৪৮৩-৯১ শ্রী ), ইনি হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন । পববতী স্বাধীন স্থুলতান ছিলেন 
মালাসউন্দীন্‌ হুসেন শাহ ( ১৪৯৬-১৫২২ শ্বীঃ )। ইনি হিন্দুপ্রেমী ছিলেন কি-না তাহ। 
বলা কাঠন। তবে তিনি দুরদশী শাসক ছিলেন । চৈতন্যের জন্মের পৃবেই মুসলমান 
এনন ও ব্রাহ্মণ সম্প্রনায়ের অত্যাচারের (বিশেষতঃ বৈষ্বদের প্রতি) নিকুন্ধে নবদ্বীপে 
বৈষ্ঞবান্দোলন ধাঁরে ধারে দানা বাধিতেছিল। রঘুনন্দন তীহার “অষ্ট'বংশনতিতক্-এ 
ব'গ্ষণ ও শুদ্রের মধেয যে-বৈষম্য স্থষ্টি কবিরাহিলেন, তাহাতে এই ছুই সপ্্রদাষের 
মিলনের কোন অবকাশই ছিল ন'। অদ্বৈতাচার্ধ এই সামাজিক বৈষমে)র বিরুদ্ধেই 
ঈশ্বরাবতার-প্রাথনা করিরাছিলেন (“অছ্বৈতৈণ আহ্বানে চৈতন্য অব্তার 1৮ 
চৈতন্তভাগবত)। ধাহাবা এই দেশ, কাল ও সমাজ সম্পকিত আন্দোলনে অংশগ্রহণ 
করয়াছিলেন, তাহার! সকলেই বৈষ্ণব। এই আন্দোলনের পুবোধা ছিলেন 
আচৈতন্তদেব । কেশবভীরতা। গৌবাঙ্গদেবকে তীহাব প্রার্থনামত দশাক্ষরী গোপালমন্তে 
*ক্ষা দেন ( মুরারি গুপ্ত, ৩২৭ )। চৈতগ্ঠ-জীবনের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে 
১৫১০ খ্রীঃ, যখন তিন সন্্যাল গ্রহণ ক্বেন। তাহার সন্ধ্যাস-আশ্রমের নাম 
খকৃধ্চৈতন্য 1৩২ সন্যাস গ্রহণের পর যে-এঁতিহাসিক মানবটির জন্ম হইল তাহার 
+ধক্ষেত্র ছল উডিষ্য। ( নবদ্বীপ পহে )। 

উড়িগ্যার রাজনৈতিক পরিস্থিতি £ চৈহনাদেব যখন উদ্ডগ্ার গমন 
কবেন) তখন, উ/ডস্তার অধিপ'ত ছিলেন প্রতাপরদ্রদেন। আলাউদ্দীন হসেন 
শাহের সহিত প্রতাপরদ্রের সম্প ভাল ছিল ন।। ১৫০০ খীঃ বঙ্গ-উদ্ডস্তার 
মমান্ত সংঘধের সুব্রপাত হ্য়। প্রতাপরুদ্রের ইছু-পুলু-পড্ দানলাপতে 
। ১৫০০ খ্রীঃ | /১:011609191091 ০7০11 তব. 802 ০ 1922 ) দেখ" যান 
যে, বাররুদ্র ইদেনকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করিয়াছিলেন! হুদেশ শাহের ১৫০৪- 
৫ ্বীঃ মুদ্রায় আবার তাহাকে 'যাজনগরজেতা” বলা হইয়াছে । ১৫১১ শ্রীঃ 
অক্টোবর মাসে 'অমরু স্থরথান পতিশ' (আমীর স্থলতান বাদশাহ) হুদেন শাহ 
পুরী অবরোধ করেন। এই সময়ে প্রতাপরুদ্র দক্ষিণদেশ বিজয়নগরের বিরুদ্ধে 
দ্ধাভিযানে ব্যস্ত ছিলেন ।৩৩ পুরী অবরোধের সংবাদ পাইয়! প্রতাপকদ্র ফিরিয়া 
আসেন এবং ১৫১১ খ্রীঃ নভেগ্ধর মাসে হুসেনকে হুগলী জেলার মান্দারণ পর্যস্ত 
বিতাড়িত করেন। গোবিন্দ বিষ্তাধর নামক জনৈক রাজমন্ত্রীর বিশ্বাসঘাতকতার 


:৭৪|পূরভারতীয় বৈষ্ণব আন্দোলন ও সা'হত্য 


প্রতাপরুত্রর মান্দারণ দুর্গাশ্রিত হুসেন শাহকে বন্দী করতে পারেন নাই ( মাদলাপব্ধী | 
প্রাচী সং। পু ৫২১)। কানাই খু*্টিঞ্ার বিবৃতিতে (“মহাভাব প্রকাশ" ) হুসেন 
শাহের পরিবর্তে তাহার সেনাপতি “স্ুরস্থান ঘাজী ইসিমিলি'-র (গাজী ইসমাইল ) 
নামোল্লেখ আছে কিন্তু গোবিন্দ বিচ্ভাধরের কোন উল্লেখ নাই । ১+১৪ খ্রীঃ উঁড়ন্ত' 
ও বঙ্গদেশের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম স্থগিত হইলেও ছুই ধিপতির মনোভাবের কোন 
পরিবর্তন হয় নাই ।৩৪ উড়িস্তা হইতে চৈতন/দেব প্রথমে দক্ষিণদেশ ও পরে বৃন্দাবন 
যাত্রা করেন । বৃন্দাবন হইতে ১৫১ খ্রীঃ চৈতন্যদেব উড়িস্যাতে প্রত্যাব্ন 
করেন। অতঃপর, তাহার জীবনের শেষ অষ্টাদশ বৎসর পুরীতেই অতিবাহিত হয়। 

চৈতন্য-তিরোধান £ 'নীলাচল বিভূষণ* চৈতন্যদেবের জীবনকথা লইয়! 
বাঙ্গালী ও ওড়িয়া উভয় দেশেরই একাধিক ব্যক্তি কাব্য রচনা করিয়াছেন । কিন্ত 
চৈতন্য-তিরোধান সম্পর্কে কেহই কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন 
নাই। কোন্‌ দিন ও কোথায় তিনি অন্তহিত হুইয়াছিলেন এবং তাহার মরদেহের 
কি পরিণতি হইল, এই সম্পর্কে চারিটি মতের উল্লেখ করা যাইতে পারে-_ 
(ক) জয়ানন্দ ও সদানন্দ কবিক্র্য ব্রহ্মার মতে তিনি টোট1 গোপীনাথের মন্দির 
সংলগ্ন উদ্ভানবাটিকায় অন্তহিত হন $ খে) নর্হরি সরকাত্রের অভিমতে গোপীনাথের 
মন্দিরাভ্যন্তরে চৈতন্যের তিরোধান ঘটে ; (গ) লোচন দাসের মতানুসারে চৈতন্য- 
দেবের অন্তর্ধান গুপ্ডিচাবাড়ীতে হয়) (ঘ) ঈশান নাগর, অচ্যুতানন্দ, দিবাকর 
দাস ও ঈশ্বর দাল মনে করেন যে, জগন্নাথ-মন্দিরে চৈতন্য অন্তুহিত হন। অতঃপর 
ক্রমানুসারে এই মতগুলি আলোচিত হইতেছে । 

জয়ানন্দের “চৈতন্যমঙ্গল? ( পৃঃ ১৫০ ) অনুসারে চৈতন্যদেব টোটা| গোপীনাথে 
আধাটী পুণিমায় তিরোহিত হন। তিরোধানের কারণ--বামপদদেশে ইষ্টক- 
খণ্ডাথাতজনিত ক্ষত (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, শ্রীরুষ্ও আধাঢ় মাসে পদদেশে ব্যাধের 
শরাঘাতে অন্তহিত হইয়াছিলেন )। গদাধর পঞ্ডিত চৈতন্যদেবের অস্তিমকালে সেবা 
করেন। চৈতন্যদেব বালুপ্রোথিত গোপীনাথের বিগ্রহ উদ্ধার করিয়া গদাধরকে উক্ত 
বিগ্রহের সেবার্থে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন এবং গদাধরও শেষজীবন টোট! গোপীনাথেই 
অতিবাহিত করিয়াছিলেন | জয়ানন্দ এবং ওড়িয়া কবি সদানন্দ কবিনৃর্ধ ব্রদ্ম! উভয়েই 
গ্দাধরের শিষ্য ছিলেন। চৈতন্ত-তিরোধান বিষয়ে সদানন্দ জয়ানন্দের সহিত 
একমত--অষ্টচালিশ বরষে অন্তর্ধান টোটা গোপীনাথ স্বানে' (--প্রেমতরঙ্গিণী', 
৩৬ সর্গ)। কৃষদাস কবিরাজ কেবল অন্তর্ধানের বর্ষটি ব্যতীত ('চৌন্বশত পঞ্চানে 
হইল অন্তর্ধীন ।'_-চৈতন্তচরিতামৃত, ১১৩ ) অপর কোন তথ্যের উল্লেখ করেন নাই। 


উড়িস্যা খণ্ড/১৭৫ 


নরহরি সরকারের অভিমতে ( ভক্তিরত্বাকর, ৮ সর্গ ) চৈতন্তদেব গদাধর পণ্ডিতের 
সহিত কথা বলিয়া! টোটা গোপীনাথের মন্দিরাভ্যষ্তরে প্রবেশ করয়া তদৃশ্য হন। 
মন্দিরের প্রস্তর ফলকে ভক্তিরত্বাকরের শ্লোকগুলি উৎকীর্ণ আছে। 

লোচন দাসের মতে ( “চৈতন্যমঙ্গল? | পৃঃ ২১০) চৈতন্তের অন্তর্ধানকাল-_ 
আবাঢ় মাস, ৭মী তিথি, রবিবার । ইনি ওভিয়া-বিশ্বাসে (চৈতন্যের জগন্নাথ মৃত্তিতে 
বিলীন হওয়া) আম্থাশীল। জগনাথদেব এ সময়ে গুপগ্ডিচাবাডীতে ছিলেন 
(“জগন্নাথে লীন প্রহ্থ হইলা আপনে” $ “গরতিচাবাডীর মধ্ প্রতুর হৈল অন্তর্ধান” )। 
লোচনদাপ নরহর সরকারের শিল্ত ছিলেন, সেইহেতু তিন গদাধব পগ্ডিতের 
মতকে প্রাধান্য দেন নাই। 

ঈশান নাগর, তচ্যুতানন্দ, দিবাকর দান ও ঈশ্বর দাসের মতান্ুলারে চৈতত্তাধেব 
জগন্নাথের মন্দিরে | জগন্নাথে বিলীন হন। ঈশান নাগরের “অদ্বৈত প্রকাশ”-এ 
দেখ! যায় যে, চৈতন্য জগন্নাথের মন্দিরে অন্তহিত হইয়াছিলেন। রামানন্দ রায়, 
রঘুনাথ দাস ও কানাই খু*টিঞা৷ চৈতন্য-তিরোধান সম্পর্কে নীবব। অচ্যুতানন্দের 
মতে। শৃন্যসংহিতা, ১) বৈশাখ ঘাদে “চন্দন যাত্রা'-র (অক্ষর তৃতীয়) দিনে শুন্য 
নিরাকার বদ্বস্বরূপ প্রীঠৈতন্য জগতে? অঙজ্ঞানান্বকার দূর করিয়া সত্য প্রকশি করতঃ 
জগন্নাথে বিলীন হইয়াছিলেন (“চৈতন্য ঠাঝুর, মহা নৃত্যকার, রাধা রাধা ধ্বনি 
কলে। অগন্নাখ-মহাপ্রত্‌ শ্রীনঙ্গে বিছ্যাপ্রায় মাশ গলে ॥" ) পুনশ্চ, দিবাকর দাসের 
মতে (“জগন্নাথ-চ রতামৃত” | ৭ সগ ) শ্রীচৈতন্য জগন্নাথ-বিগ্রহে বিলীন হইয়াছিলেন 
(এনস্ত কহি শ্রীচৈতন্ত । শ্রীজগন্নাথ অঙ্গে লীন ॥ গোপন হৈলে শ্বদেহে। দেহি কাহার 
দৃষ্টি নহে ॥ রাজা হৈলে মনে ছন্ন। হে প্রভু হেল! অন্তর্ধান ॥” ) ঈশ্বর দাস (“চৈতন্য- 
ভাগনত” ৷ ৬৪ সর্গ ) বলেন যে, শসক্ষয় তৃতীয়! চন্দন-যাত্রীর দিনে চৈতন্যদেব 
নিত্যানন্দ-বক্রেশ্বর-হাদয়ানন্দ-পঞ্চসখাদির সহিত হরিকীর্তন করিতে করিতে জগন্নাথের 
মন্দিরে গমন করতঃ শ্রীবিগ্রহকে চন্দন চচিত ক রতে গেলে জগন্নাথদেব চৈতন্যের 
হস্ত হইতে চন্দন পাত্রটি গ্রহণ করেন এবং মুখব্যাদান পূর্বক তাঁহাকে গলাধঃকরণ 
করেন (“এমস্তে কিচ্ছি দ্রিন যাই। অক্ষয় তৃতীয়! দিন হোই ॥ সে দিন যেষাত্রা 
চন্দন। চৈতন্য বৈকুষ্ঠ গমন ॥ ***চন্দন খোর) হস্তে পড়ি। শ্রীজগন্নাথ তুজ ভিডি ॥ 
্রমুখ বিস্তারি গৌঁসাই। গর্ভে চৈতন্য লীন হোই ॥') । চৈতন্য-তিরোধানের 
সময় সপারিষদ্‌ প্রতাপরুদ্রদেব তথায় উপস্থিত ছিলেন। 

এখন প্রশ্ন হইল,--চৈতন্যদেবের মরদেহটির কি পরিণতি হইল? জয়ানন্দ 
বলিয়াছেন-মার়া শরীর তথা রহিল পড়িনা' | ঈশ্বর দান (চৈতশ্তভাগবত । ৬৫ সা) 


১৭৬/পূর্বভারতীয় বৈষ্ণব আন্দোলন ও সাহিত্য 


ব্যতীত অপর কেহই মরদেহটির পরিণাম সম্পর্কে কিছু বলেন নাই--সেহি দ্বরূপ 
শ্রীচৈতন্ত । লীন যে নীলা্রিলোচন ॥ শ্রীজগন্নাথ কলেবর । একাত্ম একাঙ্গ শরীর ॥ 
সমন্তে এমস্ত দেখস্তি । মায়া শরীর ন জানন্তি ॥ চৈতন্য পিগ সিংহাসন । দেখস্তি 
ব্রেলোক্যমোহন ॥ ক্ষেত্রপালক্ক আজ্ঞা দেই । এ পিও নিয়া বেগ করাই ॥ অন্তরক্ষে 
নেই গঙ্গাজল। মেলিণ দিয় ক্ষেত্রপাল ॥ শ্রীজগন্নাথ আজ্ঞা পাই। অন্তুরক্ষে 
নেলে শব বহি ॥ গঙ্গারে মেলি দেলে শব ।, 

কানাই খু*টিঞ্ার “মহাভাবপ্রকাশ'-( ৩ সর্গ ১-এ দেখা যায় যে, জগন্নাথের 
মন্দিরাভ্যন্তরে একটি গুপ্ত পথ আছে । চৈতন্-তিরোধানকে জনসাধারণের নিকট 
রহম্তাবৃত রাখিবার জন্যই সগ্ুব তঃ প্রতাপরুদ্রের ইচ্ছান্সসারে শরণ্হে মন্দিরের গুপ্ত 
পথ দিয়! মধ)রাত্রে বাহির করিয়] প্রাচী নদীতে বিসভিত হইয়া থাকিবে । উক্ত 
শবদেহ প্রকাশ্যে সমাধিস্থ কিংবা দাহ কর। হয় নাই এবং স্থানীয় বিশ্বাস অনুসারে 
( উদ্ধব দাস-_প্রাচীমাহাত্য” | ১২ সর্গ । কটক, ১৯২১) অক্ষয় তৃতীধার দিন গঙ্গ। 
পুরী হইতে ২৬মাইল দুববর্ভী গোমতী-তীরঘস্থ প্রাচী নদীতে অবতীর্ণ! হন। জয়ানন্দ ও 
লোচন দাস অক্ষয় তৃতীয়ার চন্দন যাত্রার দিনে চৈতন্তু-তিরোধানের উল্লেখ করেন নাই । 
ঈশ্বর দাস সম্ভবতঃ এ দিনটি নির্বাচন করিয়াছিলেন কারণ, উক্ত অক্ষয় তৃতীয়ায় দিনেই 
পৌরাণিক কাহিনী অন্গনারে রাজ ইন্দুছ্যন্ন জগন্াখ-বিগ্রহকে চন্দন-চচিত করিতে 
আদিষ্ট হইয়াছিলেন (স্বন্দপুরাণ | উৎকল খণ্ড । ২৯)। ন্মৃুতরাং, এই নকল বিবৃতি 
দেখিয়া বলিতে হয় যে, চৈতন্য-তিরোধান কাল হইল বৈশাখী শুরু! ভৃতীয়া (২৭ 
এপ্রিল ১৫৩৩ ), অথবা, আধাট়ী সপ্তমী (২৯ জুন ১৫৩৩ )। 

কবিকর্ণপুরের কাব্যে (১৫৭৬ খ্রীঃ) প্রথম জগন্নাথ-দর্শনে চৈতন্যদেবেব মুছা 
এবং জগন্নাথে তাহার বিলীন হওয়ার কথ। নাই ; মনে হয়, কবিকর্ণপূর চৈতন্যবিল"ন- 
বিষয়ক উভিষ্যা-এতিহো বিশ্বাী ছিলেন না। অতএব, সমগ্র আলোচনা হইতে 
কোন নির্দিষ্ট ও প্রমাণিত সত্যে উপনীত হওয়া! গেল না। উক্ত তিরোভাব-রহস্থা 
রহশ্তই রুহিয়া গেল। গৌভীয় মতের প্রতিধ্বনি করিয়া বল] যায় যে, ঈশ্বরের 
আবির্ভাব-তিরোভাব আছে, কিন্তু মুত্যু নাই-__“চান্র্ভীশ্তিরোভাব এই কহে বেদ? 
(বুন্দাবন দাস--চৈতন্যভাগবন্ত” )। 

উড়িস্যার পতন ও চৈতচ্যদেব £ উডভিস্তায় চৈতত্যদেবের দীর্ঘ দিন অবস্থিতি 
এবং প্রতাপরুদ্রের চৈতন্যান্থুরাগ বিষয়ের কেহ-কেহ বিরুদ্ধ সমালোচন। করিয়াছেন । 
উড়িস্যার পতন সম্পকে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (1718407) ০ 071556, 1930131. 
৬০]. [. 7». 330-32) এবং উত্তরকালে মায়াধর মানসিংহ (27597) ৫ 071) 


উত্ভিন্ত। খণু|১৭৭ 
11427260765 582106,880560101) তঘিতজা 20৩10015 ৮১. 89791 )। চৈতস্া- 
দেবকে মুখ্যতঃ দায়ী করিয়াছেন। রাখালদাস বন্যোপাধ্যায়ের অভিযোগগুলি হুইল__ 
(ক) প্রতাপরুদ্বের চৈতন্তাঙ্থুরাগ ও চৈতন্যের নব বৈষণববান্ধ উডিষ্যার সমরশক্তিকে 
দুর্বল করিয়াছিল । (খ) চৈতন্যের পরামর্শে ( জয়ানন্দের “চৈতন্যমঙ্গল” বিজন্ব খণ্ড ) 
প্রতাপরুদ্র বঙ্গদেশের পরিবর্তে কাঞ্ধী অভিযান করিয়াছিলেন । !গ) রামানন্দের 
ভ্রাতা গোপীনাথ পষ্টনায়ককে দোবী জানিয়াও প্রতাপরুদ্র তাহাকে স্বপদে পুননিযুক্ত 
করিন্াছিলেন। (ঘ) চৈতন্যানবাগ বশতঃ রামানন্দ রায়ের রাজকার্ধে অবহেলাও 
উড়িষ্যার পতন আসন্ন করিয়াছিল । 

এই অভিষোগগুলি-যষে ইতিহাসসম্ত নহে, নিষ্নোদ্ধত যথান্ক্রমিক তথ্যাবলী 
হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া ষাইবে__ 

(ক) প্রতাপরুদ্র চৈতন্তান্ুরাগী ছিলেন বটে, তবে এই অনুরাগ তাহাকে রাজকাধে 
অমনোযোগী করে নাই। চৈতন্তের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের পূর্বে ও পরে তাহার 
জীবনের ঘটনাপপ্রী হইল এইবপ £_-১৫০৯ খ্রীঃ বিজয়নগররাঁজ কৃষ্দেব রায়ের 
বিরুদ্ধে প্রতাপরুদ্রের দাক্ষণদেশ গমন । .৫১১ শ্রীঃ-হছসেন শাহের উডিষ্য। 
আক্রমণ প্রতিহত করিতে দক্ষিণদেশ হইতে প্রতাপরুদ্রের প্রত্যাবর্তন ও 
পুনরায় দক্ষিণে গমন। ১৫১২ খ্রীঃ প্রতাপরুদ্বের উডিঘ্যার প্রত্যাবর্তন। 
রুষগদব রায়ের নিকট তাহার পন্বাজয় | ১৫১৩-১৪ খ্রীঃ _রুষদেব বারের 
উদয়গিরি অবরোধ এবং প্রতাপরুদ্ররের যুদ্ধধাত্রা। ১৫১৬ ত্ীঃ--কোগুপন্ী 
রক্ষার্থ প্রতাপরুদ্রের যুদ্ধযাত্রা ও পরাজয় বরণ। দেখা যাইতেছে, প্রতাপরুত্ত্রকে 
১৫০৯-১৬ খ্রীঃ এই সময়সীমার মধ্যে রাজ্যের ছুই সীমান্তে ক্রমাগত ছুটিয়া 
বেড়াইতে হইয়াছে । কৃতরাং, পুরীতে নিশ্চিত হুইয়া চৈতন্যের একান্ত আশ্রয় 
গ্রহণ কর! তীহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। চৈতন্ের “নব বৈষ্ণববাদ'-ও তাহার 
জীবৎকালে উড়িষ্যান্র প্রচলিত হয় নাই। এই দিক দিয়াও প্রতাপরুদ্র চৈতন্য- 
প্রভাবিত হইতে পারেন না। উড়িষ্যার সমরশক্তি ছুর্বলতার কারণ হইল, যুগপৎ 
দুই সীমান্তে যুদ্ধ ও আন্ুযঙ্ষিক আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খল! । 

(খ) “চৈতত্মঙ্গল'-এর সাক্ষ্য এতিহাসিক তথ্যবিরোধী। জয়ানন্দের কাধ্ধী- 
অভিযান বিষয়ক বক্তব্য সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা! সন্দেহ পোবণ করিয়। থাকেন (বিমান- 
বিহারী মভুমদার-_“চৈতন্তচরিতের উপাদান', 
উপরস্ত, শিলালিপির সাক্ষ্যেণ৫ দেখা! যায় যে, ১৫১৩1১৪ শ্রী: ্রতাপরুত্রে ুদ্ধযাত্র। 

পৃ--১২ 


১৭৮]পূর্বভারতীয় বৈষব আন্দোলন ও সাহিত্য. 


চন্ত্রগিরি প্রদেশাস্তর্গত কাঞ্ধীর বিরুদ্ধে নহে, বিজয়নগররাজ কৃষ্ণ রায়ের বিরুদ্ধে । 
চৈতন্তদেব রাজনৈতিক ব্যাপারে কোনদিনই বিজড়িত ছিলেন না । 

(গ) রামানন্দের ভ্রাতা গোপীনাথ পট্রনার়ক উত্তর-উড়িস্তার একটি জেলার 
রাজকর্মচারী ছিলেন৷ তাহার বিরুদ্ধে রাজার “মূলধন ব্যয় করিবার যে-অভিযোগ 
তাহা। সত্য বটে, তবে, সেই অভিযোগ ও প্রতাপরুত্র কর্তৃক প্রদতত শান্তি (চাঙ্গে 
মৃত্যুবরণ ) এই ছুইয়ের মধ্যে-যে নান! মিথ্যা অভিযোগও ছিল, তাহা৷ “চৈতন্ত- 
চরিতামৃত'এ-( ৩৯ )-এ সবিস্তারে বণিত হইয়াছে । প্রতাপরুদ্র যখন ত্ান্ত করিয়া! 
বিষয়টির সত্যাসত্য জানিয়াছিলেন, তখন গোগীনাথকে মুক্তি দিক়াছিলেন। এই 
বিষয়ে তিনি কখনও চৈতন্যদেব কর্তৃক প্রভাবিত হন নাই । 

(ঘ) প্রতাপরুদ্রের সময়ে দক্ষিণদেশস্থ তিনটি প্রদেশ উড়িস্যার শাসনাধীন ছিল। 
উত্তর-সীমান্তবর্তী (যাহা দক্ষিণ-সীমান্ত বলিয়া রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মনে 
করিয়াছিলেন ) রাজ্য “রাজমহেন্দ্রী"র অধিকর্তা ছিলেন রামানন্দ রায় । রাজ্য- 
শাসনোচিত মনোভাব-যে তাহার ছিল না, ইহা! রামানন্দ এবং প্রতাপরুত্র উভয়েই 
জানিতেন ( চৈতন্যচরিতামৃত, ৩৯ )। সেই হেতু রাজ্যভার হইতে মুক্তি পাইবার 
বামানন্দকুত আবেদন অচিরেই প্রতাপরুদ্রর মঞ্ুর করিয়াছিলেন । কিন্তু দুঃখের বিষয়, 
প্রতাপরুদ্রের পক্ষে উত্তর-সীমাস্তবর্তী এই অঞ্চলটিকে স্থদৃঢ় করিবার কোন ব্যবস্থ 
গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। সেইজন্য এই দুর্বল অংশটির মধ্য দিয়াই ঘারংবার 
সুস্মান আক্রমণের ফলে উড়িস্তার স্বাধীনতা বিনষ্ট হইয়াছিল। রামানন্দের পদত্যাগ 
উড়িস্যার শ্বাধীনতা-অবলুপ্তির কারণ নহে। প্রতাপরুদ্রের প্রধান দূর্বলতা হইল, 
তিনি গোদাবরী-কুষ্ণ। অঞ্চলকে সুরক্ষিত করিবার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন 
নাই। এই নিমিতই গোলকুগার কুলি কুতুব খীর কোগুপন্লী অবরোধ অনায়াসেই 
সম্ভবপর হইয়াছিল । প্রতাপরুত্রের মৃত্যুর ( ১৫৪০ গ্রঃ) পর গ্োদাবরী-কৃষ্ণ। অঞ্চল 
উড়িস্তার হস্তচ্যুত হয়। উড়িষ্যার শ্থাধীনতাহানির মূল কারণ হইল-_রাজকর্মচারী- 
দিগের বিশ্বাসঘাতকতা । গোবিন্দ বিস্তাধর ও মুকুদ্দ হরিচন্দন (ইহার! সিংহাদন 
অধিকারের জন্য প্রতাপরুদ্রের পুত্রদ্ধয়কে হত্য। করিয়াছিল ), নরসিংহ জেনা, 
রঘুভঞ্জ চট্টরাই, রামচন্ত্র ভঙ্গ, মানাই মহাপাত্র প্রভৃতি রাজকর্সচারীগণ এই 
বিশ্বাসঘাতকদলের অন্তভূক্তি। প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর ২৮ বৎসরের মধ্যে বিভিন্ন 
বংশের ব্যক্তিরা উড়িয্যার সিংহালনে বসিয়াছিলেন এবং ইহাদের কাহারও উপর 
চচৈতন্তপ্রভাব ছিল না। চৈতন্দেব উড়িষ্যায় না থাকিলেও উড়িব্যার পতন 
ঘটিত, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। 


উড়িস্যা খণ্ড/১৭৯ 
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॥ ৯ ॥ উড়িষ্যার বৈষ্ণবধর্মে চৈতন্যাদদেৰ ও তদীস্ম মতাদর্শের সম্প্রসারণ 


চৈতগ্য-সমকালীন উড়িস্যার বৈষ্ণবধ্ম 8 টৈতন্যদেব যখন পুরীতে 
অবস্থান করিতেছিলেন, তখন, সমগ্র উড়িহ্যা রাজ্যের অধিদেবতা জগন্নাথ এবং 
নিরাকার কৃষ্ণ বুদ্ধ-আঅগন্নাথ কেন্দ্রিক বৈষ্বধর্ষ (15501651010 .1151)0951910 ) 
ওডিয়াদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। চৈতন্যদেবের জীবৎকালে যেমনি গৌড়ীয় 
বৈষ্ঞবধ্মেরত৬ জন্মলাভ ও প্রচার হয় নাই, তেমনি উডিষ্যাতেও তীহার 
মতবাদ তদীয় অবস্থানকালে বিস্তৃতি লাভ করে নাই । শ্ত্ার যছুনাথ সরকার যথার্থই 
বলিয়াছেন--€0098118758, 010 1001 00000 2 01001012”, (715০7) ০ 
9601, ০] 2. ৮, 220 )। নিঙ্গন্ব মতবাদ-সম্বলিত গ্রস্থরচনার সময় ও ইচ্ছা 
চৈতন্যদেবের ছিল না। সেই কারণেই, চৈতত্যদেব রূপ ও সনাতন গোস্বামীকে যথাক্রমে 
বৈষ্ণব রসশান্ত্ব ও স্বতি-সংহিত। রচনা করিবার দায়িত্ব প্রদান করিয়াছিলেন, যাহার 
ফলে পাইতেছি 'উজ্জ্বলনীলমণি', “ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' ও 'হরিভক্তিবিলাস' ইত্যাদি 
গ্রন্থ ।৩৭ ধর্ম সম্বন্ধে কোনরূপ সক্কীর্ণতা চৈতন্যদেবের ছিল না। যদিও তিনি 
গোপালকুষ্ণের ভক্ত ছিলেন, তথাপি, তিনি শিব ( অন্ুলিঙ্গ, জলেশ্বর, লিঙ্গরাজ, 
রামেশ্বর প্রভৃতি, রাম, নৃসিংহাদি দেবমুতিকে কখনও অমান্ত করেন নাই এবং 
নিজ গোষ্ঠীর মধ্যে ব্রাঙ্ষণেতর জাতিকে (শুদ্র, মুসলমান প্রভৃতি) গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । মুরারি গুপ্টের কাব্যে, কবিকর্ণপুরের নাটকে, চৈতন্যভাগবতে 
(৩৪) এবং 'চৈতন্তচরিতামৃতে (২1৮, ১৮) ইহার প্রচুর সাক্ষ্য বর্তমান । 
উড়িষ্যায় অবস্থানকালে তিনি ওড়িয়৷ সমাজ, সামাজিক রীতিনীতি ও জাচারবিচার 
ধ্দাসীন্যবশতঃ অবহেলা করেন নাই । লোক-উদ্ধারের জন্য তাহার জন্মপরিগ্রহ 
যদি ইহ মানিতে হয়, তবে, লৌকিক ব্যবহারকে পরিপূর্ণভাবে অগ্রাহ্থ করা চলে না; 
করিলে প্ররুত উদ্দেশ ব্যাহত হয়-স্চৈতগ্দদেব ইহা ভালভাবেই জানিতেন। 


১৮০/পুর্বভারতীয় বৈষ্ণব আন্দোলন ও সাহিত্য 


চৈতন্তদেবের শিক্ষাও লহজ্জ ছিল। তাহার শিক্ষার্টকের উপদেশগুলি শান্রশাসনের 
ধায় ধারে না। মদি প্রশ্থ হয়-চৈতন্তঘেবের শান্্াতিরেকী ধর্মোপদেশ এব! 
বিধিনিষেধাত্বক বৈষবচর্ধা সমূহের মধ্যে সঙ্গতি কোথায় এবং স্মতিশান্ রচনায় তিনি 
সনাতনগোত্বামীকে কেন উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, প্রারুতজনে 
পক্ষে নির়মাশ্গত্য না থাকিলে ত্রষ্ট হইবার সমূহ সম্ভাবনা । এইজন্তই সম্ভবত: 
চৈতন্বেব বৈষ্ণবস্থতিশাস্্ব রচনার প্রয়োজন অনুভব করিয়া সন্ন্যাসী সনাতনকে তাই 
লিখিবার ভার দিস্বা থাকিবেন । 

উড়িস্তায় এমন অনেক চৈতত্তান্থ্রাগী ছিলেন, ধাহার! শ্রীচৈতন্যের মতবাদে বিশ্বাস 
ছিলেন না। পঞ্চলখার অন্যতম অচ্যুতানন্দ “নিরাকার কৃষ্ণ” ধারণায় বিশ্বাসী হইয়াও 
আপনাকে চৈতন্ত-শিষ্য বলিয়া দাবী করেন; অথচ, চৈতন্তাদেব কের নিরাকারহে 
বিশ্বাস করিতেন না। 'শুন্তসংহিতা'-য় (১) অদ্ুতানন্দ চৈতন্যদেবকে “মহাপপ্ডিত 
ষে চৈতন্য গৌঁসাই বেদবেদান্থুরে সার” বলিয়াছেন । ইহা! সম্ভব হইয়াছিল, কারণ. 
পুরীতে সর্বসম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ শ্রীচৈতন্যের নিকট সমবেত হইতেন। তীহাব 
অরুত্রিম জগন্াথান্ুগত্য দেখিয্বা! ওড়িয়া বৈষণবগণ তাহাকে “সচল জগন্নাথ বলিতেন। 
তাহার গভীর শাঙ্জান, অসামান্য রূপলাবণ্য এবং অলৌকিক ব্যক্তিত্ব কি-উড়িস্া় 
কি-অন্যত্র সকলকেই আরুষ্ট করিয়াছিল | চৈতন্যদেবের জীবনের শেষাংশে তাহার 
মধ্যে যে-রাধাভাবসাধন। লক্ষিত হইয়াছিল, যাহ! উত্তরকালে তাহাকে “রাধাভাবদ্ধ্যুতি 
সথবলিতকষণ্রণ'-এ আখ্যায়িত করিয়াছিল, সেই সাধনার ভূমিপীঠ হইল-স্মুনীন 
জলধি-তীরবর্তী দারুত্রক্ষতীর্ঘ উড়িস্তা । 

চৈতন্ত্যোন্তর উত্ভিষ্যার বৈষবধর্ম £ উড়িস্তার চৈতন্যদেব তাহার 
ধর্মধারণ! প্রচার করেন নাই। রামানন্দ রায়ের সহিত তাহার মতৈক্য ছিল। 
পঞ্চসথাগণ শ্রীচৈতন্যের অন্থগত হইলেও কোনক্রমেই চৈতন্য-প্রভাবিত ছিলেন 
না, বরং বল! যায়, চৈতন্য-আগমনের পূর্বেই উডিম্তায় রাধারফ-ধারণা (০81! 
প্রচলিত ছিল । চৈতন্যদেবের সময়ে এই রাধাকৃষ্-ধারণা আরও গতিসম্পন্ন হয় 
তথ্যতীত, উডিগ্তাবালীদিগের উপর চৈতন্যপ্রভাব অসামান্ত হইলেও সম 
উড়িস্তাতে চৈতন্যপ্রভাব পড়ে নাই। বালেশ্বর, কটক, পুরী, গঞ্জাম, কেও 
ময়ুরভগ্জঃ ঢেণংকানল এবং কোরাপুটের মধ্যেই চৈতন্তের জনপ্রিয়তা সীমাবধ 
ছিল। মারাঠাশাসনের ( ১৮ শতক ) পূর্বে পশ্চিম-উড়িত্তা হইতে উত্তরপূর্ব-উড' 
বিচ্ছিন্ন থাকায় পশ্চিম-উডিস্যায় চৈতন্যপ্রভাব লক্ষিত হয় নাই। তথায় শ্থানী 
দেবদবীগণই পূজিত হইতেন। ১৭।১৮ শতকে উড়িস্তায় যখন চৈতন্যধর্মভাবন 


উড়িস্তা খণ্ড/১৮১ 
বিস্তৃত হইযাঁছিল, তখনও উড়িস্ার প্রধান ধর্ম ছিল বৈফবধর্ম। ওড়িয়। বৈধবগণের 
এতিহ্বাহিত দেবধারণ ( নিরাকার রুষ্ঝ, বুদ্ধ-জগন্নাথ ) ধীরে ধারে চৈতন্যধারণার 
দারা আবৃত হইয়া গিয়াছিল। ঈশ্বর দাস বলিয়াছিলেন যে, জগন্গীথদেব চৈতন্যকে 
আত্মসাৎ করিয়াছিলেন কিন্তু বাস্তবে ইহা বিপরীতই লক্ষিত হয়। 
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চৈতন্যাদেবের উড়িস্যায় অবস্থানকালে তীহার প্রধান বঙ্গীয় অনুরাগীবৃন্দের মধ্যে 
নিত্যানন্দ ওঝা, অদ্বৈত আচার্য, শ্রীবাস ও গদাধর পণ্ডিত (মিশ্র) তাহার সহিত 
অল্লাধিক কাল থাকিতেন। চৈতন্তদেবের জীবৎকালে উড়িস্যায় নিত্যানন্দ বিশেষ 
আদ্ৃত হন নাই? উড়িস্তার তাহার স্থিতিকাল ও পরিচিতি খুব বেশী না থাকাই 
ইহার কারণ। কেবল ঈশ্বর দাসের “চৈতগ্রভাগবত' ব্যতীত ওড়িয়। বৈফবসাহিত্যে 
ভাছার বিশেষ উল্লেখও নাই । তিনি চৈতন্তাদেশে পঞ্চসখার অন্যতম অনন্ত দাসকে 
নাযোপদেশ ছিয়াছিলেন। উড্িস্তায় তাহার খ্যাতি হইতে সময় লাগিয়াছিল, 


১৮২/পুর্বভারতীয় বৈষ্ণব আন্দোলন ও সাহিত্য 


বর্তমানে অবশ্ত নিত্যানন্দ-পরিবারের শিষ্য হওরা! ওড়িয়াদিগের পক্ষে ্সাঘার 
বিষয় ।৩৮ অদ্বৈত আচার্য একাধিকবার পুরীতে আসিয়াছিলেন এবং পুরীতেই তিনি 
সাধারণ্যে প্রথম ঘোষণ। করিয়াছিলেন-“সর্ব অবতারময় চৈতন্য গোসীগ্রি” (চৈতন্ত 
ভাগবত, ৩।১* )। শ্রবাসও বহুবার পুরীতে আসিয়াছিলেন। 'চৈতন্যদেবের 
অন্যতম ঘনিষ্ঠ অন্গুচর গদাধর পঞ্ডিত টোটা! গোপীনাথের সেবাঁধিকারিক ছিলেন। 
উড়িষ্যায় গদাধরের শিষ্যসংখ্য। স্বল্প । এতত্বযতীত বহু গৌড়ীয় বৈষ্বভক্ত, হাহারা 
উড়িষ্যায় চৈতস্যাদেবের সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের নামোল্পেথ 
কর! গেল-_সার্বভৌম ভটাচার্ধ, তদীয় ভগ্নীপতি গোঁপীনাথ আচার্য এবং সার্বভৌম- 
পুত্র চন্দননেশ্বর, শিবানন্দ সেন (ইনি প্রতিবৎসর গোডীয়াদের পুরী-যাত্রার ব্যবস্থা 
করিতেন ), বড় গোস্বামী ( ইহাদের মধ্যে রঘুনাথ ভট্ট ও রঘুনাথ দাস কিছুদিন 
পুরীতে থাকিয়া! বৃন্নাবনে যান ), ভগবান আচার্ধ (বঙ্গদেশ হইতে পুরীতে গিয়া 
বসতি করেন), রাঘব পণ্ডিত [ ইনি চৈতগ্যদেবের খাস্ঠবস্তর ভাঁগার-(রাঘবের ঝালি”)- 
এর অধিকর্তা ছিলেন ], বলভদ্্র ভট্টাচার্য ও কষ্দাস ( যথাক্রমে, মহাপ্রভুর বৃন্দাবন 
ও দক্ষিণদেশ ভ্রমণের লঙ্গী ), দামোদর পণ্ডিত-জগদানন্দ-মুকুন্দ দত্ত ( ইহার] কিছুদিন 
পুরীতে ছিলেন ), ষবন হরিদাস ( ইনি শেষ জীবন পুরীতে অতিবাহিত করেন ), 
্দ্মানন্দ ভারতী ( তৈধিক দন্ন্যাসী ), পরমানন্দ পুরী ( উত্তর-বিহারে জন্ম, পুরীতে 
ইহার নামাস্কিত একটি কূপ আছে ), প্রবোধানন্দ সরম্থতী ( দক্ষিণ ভারতীয় ত্রাক্ষণ। 
ইনি গোপাল ভ্টের গুরু, ইহার রচনা “চৈতত্যচন্দ্রামৃত' ৷ ইনি কিছুদিন 
পুর্ীতে মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন ), গোবিন্দ ( চৈতন্যের ব্যক্তিগত 
পরিচারক ) প্রভৃতি । 

চৈতন্যোত্তর উড়িস্তার বৈষ্ণব-পরিবারবৃন্দ ঃ চৈতন্যদেবের আকম্মক 
তিরোধান ও প্রতাপরুদ্রের পরলোকগমন, উড়িষ্যায় চৈতন্ত-ধর্মবিশ্বাসের 
প্রসার মন্দীভূত করিলেও, তাহা রুদ্ধ হয় নাই। চৈতন্যতিরোধানের 
পর যেমন বাংলাদশের বৈষ্ঞবধর্মে' গুরুবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তেমনি 
উড়িষ্যাতেও চৈতন্য-ধর্মবিশ্বাস গুরুবাদের সরণী ধরিয়। গ্রসার লাভ করিতে থাকে। 
বর্তমানে ওড়িয়া বৈষাবগণ কোন-একটি নির্দিষ্ট পরিবারভূক্ত বলিষ। নিজেদের পরিচয় 
দিয়া থাকেন। এই গুরু-পরিবারগুলির সংখ্যা! চারিটি-__নিত্যানন্দ পরিবার, গদাধর 
পণ্ডিত পরিবার, বক্েশ্বর পঙ্ডিত/গোপাল গুরু পরিবার, শ্ামানন্দ পরিবার । 

নিত্যানলগ পরিবার--অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে নিত্যানন্দ-বংঈয় 
গোম্ামীগণ উড়িস্তায় চৈতন্ত-নিত্যাননের পৃজার প্রলার করেন । উড়িস্তাতে চৈতন্য- 


উডিস্যা খণ্ড। ১৮৬ 


বিগ্রহের পার্থ প্রধান চৈতন্য-পরিকর নিত্যানন্দের বিগ্রহ স্থাপিত হয়। ঈশ্বর 
দাসের “চৈতন্যভাগবত'-এ (৪৬) দেখা যায় যে, নিত্যানন্দ অনস্তধাস মহাপাত্রকে দীক্ষা 
দিয়াছিলেন ; তবে এই সাক্ষ্য কতদুর গ্রহণযোগ্য তাহ বলা কঠিন। প্রসঙ্গতঃ 
উল্লেখযোগ্য যে, চৈতত্ত-কর্তৃক নিত্যানন্দ বঙ্গদেশে (উডিষ্যায় নহে) বৈষবধর্ম-প্রচারের 
ভার পাইয়াছিলেন। যদিও প্রবল ব্যক্তিত্বশালী নিত্যানন্দ তাহার জীবৎকালেই 
সঙ্কর্ষণের অবতার রূপে পরিগৃহীত হইয়াছিলেন (কবিকর্ণপুরের কাব্য, ৭২৪ ? 
চৈতন্যভাগবত, ৩৩ ), তথাপি, অবধৃত নিত্যানন্দের সংসারধর্মাবলম্বন ও সাডগ্বর 
জীবনযাত্রা! গৌডীয় নৈষ্টিক ব্রাক্মণের1 এবং বৃন্দাবনের গোস্বামীর! স্থনজরে দেখেন নাই । 
রূপ গোস্বামীর সহিত নিত্যানন্দের সাক্ষাৎ হইয়াছিল ( চৈতন্যচরিতামৃত, ৩।১), কিন্তু 
তাহার “চৈ তন্াষ্টক'-এ নিত্যানন্দ অন্ুুল্িখিত ; রঘূনাথ দাস পুরী-যাত্রাকালে তাহার 
আশীর্বাদ প্রার্থনা করিলে 9 ( চৈতন্যচরিতামৃত, ৩৬ ) “চৈতন্যাষ্টক' ও “গোৌরাঙ্গস্তকল্- 
বৃক্ষ'-এ নিত্যানন্দকে ম্মরণ করেন নাই। সনাতন অবস্তা তীয় “বৈষবতোষণী'তে চৈতন্ত- 
অদ্বৈত-প্রীবাস-গদাধরের সঙ্গে নিত্যানন্দকে প্রণাম জানাইয়াছেন ( পঞ্চতব-প্রণয়নের 
পূর্বাভাষ ?)। রুঙ্গদাস কবিবাজ বস্তুতঃ “চৈতন্তচরিতাম্বত'-এ গৌড়ীয় ও বৃন্দাবনীয় 
বৈষ্ণবদিগের মধ্যে সেতুবন্ধন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বঙ্গদেশে নিত্যানন্দের 
পত্বী জাহুবাদেবী ও পুত্র বীরভদ্র অনেককেই দীক্ষণ দিয়াছিলেন কিন্তু উডিষ্যায় জানুবা 
ও বীরভদ্রের নাম সাধারণ্যে পরিচিত নহে। ১৯ শত্তকে ভাগবতের ভাষাম্নবাদক 
খভক্গ! দীনবন্ধু দাস, “সাক্ষীগোপাল মাহাত্মা” প্রণেতা দীনচৈতন্য, পুরী, জেপুর- 
কোরাপুট (56919016-7.0186) এবং বোডোথেমদির রাজপবিধার নিত্যানন্দ- 
বংশীয় গোস্বামীদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন । বর্তমান শতকে পুরীর 
রাধারমণ দাস, রামদাস বাবাজী, পণ্ডিত রঘুনাথদাস গোন্বামী এবং তক্তিগীতিকার 
মোহন গোস্বামী, ইহার! সকলেই নিত্যানন্দ-পরিবারতৃক্ত । 

পাদাধর পণ্ডিত পরিবার-_পুরীর যমেশ্বর টোট1 বা টোট! গোপীনাথ 
মন্দিরের পুজাধিকারিক “রাধাবতার+ “গৌরপ্রেমলক্মী” (গৌরগণোর্দেশদীপিকা, ১৪৭) 
গদাধর পণ্ডিত উড়িষ্যায় একজন পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন । উডিস্তার কয়েকটি পরিবার 
গদাধর পণ্ডিতের শিষ্যুপরিবারের সহিত সম্পফ্িত বলিয়া! দাবী করেন। বঙ্গদেশের 
ন্যায় উড়িস্তার কয়েকটি স্থানে (কটক, বালেশ্বর ) পঞ্চতত্ব-বিগ্রহের অন্যতম গদাধর- 
বিগ্রহ নিত্য পূজিত হইয় থাকেন। 

বক্রেশ্বর পণ্ডিত/গোপাল গুরু পরিবার- চৈতন্যদেবের অন্যতম 
অন্ুচর ছিলেন বক্রেন্বর পণ্তত। উড়িগ্বায় তাহার -যধেই-ধ্যাতি ছিল এবং গোপাল 
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গুরু (গোপালগুরু পরিবারের আবিগুক্রয ও রাধাকান্ত মঠের প্রতিষ্ঠাতা ) তীহার 
শিল্প ছিলেন। আশ্চর্ধের বিষয়ঃ ত্বরূপ গোহ্বামী-গ্রবতিত পঞ্চতন্তবের ( চৈতন্য- 
বিত্যানন্দ-অনৈত-ভ্ীবাস-গদাধর ) মধ্যে তিনি গধ্য হন নাই। অথচ, তীহারই 
আদেশে কানাই থৃ"টিঞ “মহা ভাবপ্রকাখ' রচন! করিয়াছিলেন এবং তিনি স্বয়ং দক্ষিণ 
ও পশ্চিম ভারতে চৈতন্া-ধর্মবিশ্বাস প্রচার করিয়াছিলেন (গোপাল গুরু প্রণীত 
“বক্রেশ্বরাষ্ক' ড্রইব্য )। এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে এই গুরু-পরিবারের নাষ 
গেঁপাল গুরু'-পরিবারের পরিবর্তে “বক্রেশ্বর পণ্ডিত পরিবার” হওয়াই বিধেয় 
ছিল। রাধাকান্ত মঠে চৈতন্য-ব্যবহ্থত কাথা, পাদুকা ও কমগুলু রক্ষিত আছে। 
গোপাল গুরুর তিরোধানের পর এই মঠের তিনজন মহান্ত হইলেন, ধ্যানচন্দ্র ( ইনি 
চৈতন্যচরিতামৃতি, ৩।৩-এ বণিত চৈতন্যপ্রিয় পিতৃহীন ওড়িয়1! বালক ), বলভদ্র এবং 
ধগাবিন্দ শরণ । গোবিন্দ শরণের সময়ে দক্ষিণ উ/ড়য্যায় চৈতন্য-প্রবতিত বৈষ্বধধ্ম 
বিস্তার লাভ করে। ১৮ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পরলকিমেদির বাজ। ( ইনি সম্ভবতঃ 
“বৃন্দাবনচন্দ্র বিহার" প্রণেতা জগন্নাথ নারায়ণ দেও ) গোবিন্দ শরণের নিকট দীক্ষা 
গ্রহণ করেন এবং চৈতন্যমন্দির নির্মাণের জন্য ভূমিদান করেন । বর্তমানে পুরীতে 
ও গঞ্জামে এই গুক-পরিবারের শিষ্যবর্গ-প্রতিষ্ঠিত আটটি মঠ রহিয়াছে । 

খ্যামানল পরিবার-_শ্টামানন্দ পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা শ্ঠামানন্দ মণ্ডল 
(জীবৎকাল আহ্ছমানিক ১৫৭*-১৬৩০ খ্রীঃ )। ইহার পিতৃদত্ত নাম ছুঃথী, দীক্ষাগুর 
হৃদয়ানন্দ কর্তৃক প্রদত্ত নাম কৃষ্দাস এবং শিক্ষাগ্ডর জীবগোম্বামীরুত নাম শ্যাযানন্দ । 
জাতিতে কৃষক । হদয়ানন্দের আদেশে ইনি উড়িষ্যায় বৈষবধধ্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়া- 
ছিলেন। ইহার প্রধান শিশ্তু 'শ্টামানন্দ শতকম্‌ রচয়িতা রম্মনীর জমিদার রসিক- 
মুর!রি পট্রনায়ক । গোপীবল্লভপুর (পূর্ধনাম কানীপুর ) হইল শ্যামানন্দ পরিবারের 
মূলকেন্দ্র। মধুরভঞ্জের রাজা বৈদ্যনাথ ভঙ্গ, নৃসিংহপুরের প্রধান উদ্দওড রায়, ধল- 
ভূষের প্রধান নবীন কিশোর, পটাশপুর ও ময়নার জহিদারবর্গ শ্বামানন্দের শিষ্য- 
মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন । গোপীবল্লভপুরের মহান্তেরা ময়ূরভঞ্জের রাজাদের 
কুলগুর। শ্ঠামানন্দের ব্রাদ্ধণ শিষ্যও (দামোদর পতি এবং “বিন্দুপ্রকাশ' প্রণেতা 
সুরারি আচা্ধ) ছিলেন। শ্ঠামানন্দ পুরীর একটি মঠের প্রতিষ্ঠাতা এবং শ্ামানন্দ- 
সন্্রমারের প্রতিষ্ঠিত মন্দির সমূহে ( মেঙ্গিনীপুর, বালেশ্বর ও যন্থুরভঞ্জ) ত্রিবিগ্রহন 
( রুফ/মদনমোহন/রসিক রায়, রাধা ও চৈতন্রদেব ) পুঙ্জিত হন। হামানন্যেত রচমা-.. 
ভিলাসনা-সার লংগ্রহ' । “অপ্রকাশিত পদরস্বাবলী'-ত শ্যাফানগ্ধের নাষে বরজনজুলিতে 
রত একটি অভিসার-বিষরক পর পাওয়। যান্ব। ইহার প্রধান শিত্য বহিকানছের 


উভিয্যা খণ্ড/১৮৫ 


পুর রাধানম্দ এবং পৌত্র নয়নানন্দ । রলিকানন্দেরও কয়েকজন ব্রাক্ষণ শিষ্য 
ছিলেন। রমনিক-শিষ্য গোকুলানন্দ কেওথড়ে বৈষ্ঞবধ্ম প্রচার করেন। রাধানন্দ 
গোপীবল্সভপুর মঠের আধিকারিক হুইয়াছিলেন, ইনি গীতগোবিন্দ কাব্যের অন্ুসরখে 
'রাধাগোবিন্দ কাব্য রচন] করিয়াছিলেন । 

বলদেব বিস্তাভৃষণ ও চৈতন্যাপ্রবত্তিত বৈষবধর্মের এঁতিহ্া $ 
নয়নানন্দের প্রশিষ্য বলদেব বিষ্ভাভুবণ । ইনি জাতিতে ক্ষত্রিয়, জন্ম বালেশ্বরে 
১৭ শতকের শেধার্ধে। গঞ্জামে ব্যাকরণ ও দর্শন পাঠাস্ভে ইনি মাধ্বতত্ববাদী 
সম্প্রদায়ের প্রতি 'আকুষ্ট হন (১৩ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নরহরি তীর্ঘ গঞ্জামে মাধ্ব-ধর্মমত 
প্রচার করিয়াছিলেন ) এবং মহীশুরের উডীপিতে গিয়া উত্তম বপে মাধ্ব-সম্প্রদায়ের 
ধর্মতত্ব শিক্ষা! করেন। অতঃপর, পুৰীতে থাকাকালীন তিনি নয়ননান্দের শিষ্য কনৌজী 
্রাহ্মণ “বেদান্ত স্যমস্তক” প্রণেতা রসিক দামোদরের সংস্পর্শে আসিয়৷ চৈতন্য-প্রবতিত 
বৈফবধর্মের প্রতি আরুষ্ট হন এবং সঙ্গ্যাস গ্রহণ করিয়া! বুন্দাবনে ভাগবতের ( 'সারার্থ- 
দনশিনী, ) টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর নিকট বৈষ্বশাস্ত্রাদিব পাঠ গ্রহণ করেন। 
আনুমানিক ১৮ শতকের তৃতীয় দশকে জয়পুরের নিকটস্থ গলতায় চৈতত্থাপ্রবতিত 
বৈষ্বধর্মের এতিহ বিষয়ে ( অর্থাৎ, শ্রী-সন-নিম্বারক-মাধব-এই চারি সম্প্রদায়ের মধ্যে 
চৈতন্যদেব কোন্‌ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিলেন ) যে-বিতর্ক সভ। হয়, তাহাতে বলদেব 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর অন্গমতি লইয়। প্রমাণ করেন যে, চৈতন্যধর্মদর্শন মাধ্ব-সম্প্রদায়ের 
ধ্মদর্শন হইতে উদ্ভূত । বলদেব-বিরচিত বেদান্তম্ত্রের ভাষ্য “গোবিন্দভাষ্য' ও 
'প্রমেয়রত্বাবলী*-তে যে-গুরুপরম্পরার তালিক আছে, তাহাতে মাধ্ব হইতে ক্রমান্বয়ে 
চৈতন্যদেবের নাম পাওয়1 যায় । কিন্তু মাধ্ব-সম্প্রধায়ের প্রধান কেন্দ্র “উডীপি” ও 
'ব্যাস-রায় মঠের তালিকায় এই গুরুপরম্পরা পাওয়া যায় না । শোনা যায়, শ্বয়ং 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলদেবের অভিমত অর্থাৎ মাধ্ব-সম্প্রদায়ে চৈতন্তের অস্তর্ু্তি 
সমর্থন করিয়া তাহাকে 'বিষ্াভূষণ” উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন । 

বিষয়টি নিঃসন্দেহে বিতর্কমূলক । “গৌরগণোদ্দেশদীপিকী+-য় (২১1৫) ও “চৈতন্য- 
চন্দ্রোদয়? (81৪*-৪৩) নাটকে বলদেবের অভিমতের সমর্থন থাকিলেও পণ্ডিতগণ তাহ! 
্রক্ষিপ্ত বলিয়! অগ্রাহু করেন । এই সম্পর্কে “চৈতন্যচরিতাম্ৃত'-এর (২৬,৮৯। 
৩৭ ) বিবৃতি সম্পূর্ণ বিপরীত । এই বিবৃতিতে দেখা বায়, চৈতন্যদেব স্বত্বং উড়ীপিতে 
গিয়া মাধ্ব-সপরদানীদের তর্কে পরাস্ত করিয়াছিলেন। প্রসঙ্গতঃ বল। যায়, মাধব- 
ধ্মতে রাধার স্থান সন্বার্ণ এবং বৃদ্দাবনের মহিমা অনাদৃত, অথচ, চৈতন্যর্মমতে 
রাখার স্থান সর্বোচ্ছে এবং বৃন্দাৰনলীলা সর্বোত্তম । বরং, এই বিষয়ে নিদ্বার্ক-সন্জুহায়ের। 


১৮৬/পূর্বভারতীত্ব বৈষ্ণব আন্দোলন ও সাহিত্য 


ধর্মমত চৈতন্যপ্রবত্তিত ধর্মমতের অনেক নিকটে । কারণ, নিশ্বার্ক-সম্প্রদায়ীর। বাধাকে 
কৃষের শক্তিরূপে স্বীকার করেন। পুনশ্চ, গলতার বিতর্ক সভায় গুরু বিশ্বনাথ 
চক্রবর্তীর “সারার্ধ্দশিনী” টীকার পরিবর্তে বলদেব কি-কারণে হ্বীর় 'গোবিন্দভাষ্য'“এর 
প্রাধান্চ দিলেন এবং পরে স্বয্ং বিশ্বনাথ চক্রবর্তী কি-করিয্বা চৈতন্য-বিরোধী এই 
নিদ্ধান্ত ত্বীকার করিয়া লইলেন, তাহাও ঘোরতর সন্দেহের বিষয়। প্ররুতপক্ষে 
বলা যাইতে পারে, চৈতন্যদেব কোন স্বপ্রদায়েরই অন্তর্গত ছিলেন না । যদি এবাস্তই 
তীহাকে সম্প্রদায়তৃক্ত করিতে হয়, তবে তীহাকে মাধব-সম্প্রদায়ী না বলিয়। মাধবেন্্- 
পুরীর প্রশিষ্য হিসাবে “মাধব-সম্প্রদায়ী বলাই বিধেয়। বলদেব বিষ্তাভৃষণের 
রচনাবলী-_গোবিন্দভাষ্য', 'প্রমেয়রত্বাবলী', “সাহিত্য কৌমুদী” এবং কয়েকটি টীকা 
(রূপ গো্বামীর “ম্তবমালা', জীবগোত্বামীর “তত্বসন্দর্ড” এবং রসিকানন্দের শ্যামানন্দ 
শতকম্‌ )। 

চৈতন্ত-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম-প্রচারে কতিপয্প ব্যক্তি £ আলোচিত 
চারিটি গুরু-পরিবার ব্যতীত চৈতন্ত-্রবতিত বৈষ্ণবধর্ম-প্রচারে প্রসঙ্গত: 
আরও কয়েকজন ব্যক্তির নাম কর! যাইতে পারে £--€ক) সালবেগ-্ইনি 
কটকের এক মুসলমান ফৌজদারের পুত্র । জীবৎকাল আহ্ুমানিক ১৭ শতকে 
মধ্যভাগ। পদকল্পতরু' ও “অপ্রকাশিত পদরত্বাবলী'-তে ইহার রচিত কয়েকটি 
বৈষবপদ পাওয়া যায় ।৩৯ (খ) চৈতন্যদাস--ইনি “প্রেমপঞ্চামৃত' প্রণেতা ভূপতি 
পণ্ডিতের গুরু, জীবৎকাল ১৮ শতক। পুরীর লোকনাধমন্দিরের নিকট ইহার মঠ 
আছে। () সিদ্ধ রষ্তদাস__ইহার পূর্বনাম বক, পিতা সনাতন কাঙগনগো, নিবাস 
দামোদরপুর গ্রাম । বুন্দাবনে গিয়া ইনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং ১৯ শতকের 
মধ্যভাগে বিদেহী হন। ইহার শিষ্য কৃষচন্্র সিংহ (লালা! বাবু )। কৃষ্ণদাসের 
রূচনা--প্রার্পনামূ ততরঙ্জিণী' “ভাবনাসার-সংগ্রহ' 18০ (ঘ) বৈষ্ঞবানন্দ সরম্বতী__ 
ইহার জীবংকাল ২* শতকের পূর্বার্ধে। ইহার পিতা কেওঞড় হইতে সম্বলপুরে 
বসতি করিয়াছিলেন। ইনি লম্বলপুরে “বিষুঃপ্রিয়া-গৌর মঠ” স্থাপন করেন এবং 
বড় তু গৌরাঙ্গ এবং লক্বী-বিষুপ্রিয়া-গৌরাঙগদেবের পুজা! উড়িত্যায় প্রচলিত করেন। 
বৈষবানন্দের রচনা--গৌরগোবিন্দরসামৃত' ( সংস্কতে) এবং ণগৌরলীলামৃত' 
( ওড়িয়াতে )। ইনি বঙ্গদেশের জাহুবা-সম্প্রদায়তুক্ত ছিলেন । 
- চৈতন্ত-সম্পর্ষিত মঠ, মনির ও বিগ্রহ ঃ কেবল গুযুলরণীর 
যাধ্যযেই নহে, শ্রীচৈতন্ত-প্রবতিত বৈষবধর্ম সমগ্রা উড়িধ্যায় মঠ ও অন্দির 
স্বাপনার মাধ্যমেও সম্প্রসারিত হইযনাছে। চৈতগ্তদেব যে-সফল স্থান দিয়া 


উড়িস্যা খণ্ড(১৮৭' 


উড়িষ্যা় আসিয়াছিলেন, দক্ষিণদেশ ও বৃন্দাবন গিয়াছিলেন এবং উড়িষ্যায় 
যেযে স্থানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, উক্ত সকল স্থানই কালক্রমে চৈতত্রস্বতি-পৃত 
তীর্ঘক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে । মহানদী তীরে আজিও কাতিকী পৃণিমায় তাহার স্মরণে 
“বালিযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রসঙ্গতঃ “অমরদা' ( উভিষ্যায় চৈতন্যের প্রথম 
আগমনকালীন বিশ্রামস্থল ); কটকস্থ মহম্মদিয়া বাজারে বকুলতলায় “চৈতন্যমঠ' 
( এখানে রামানন্দের সহিত টৈতন্যদেবের তন্বালোচম] হইয়াছিল ), “জনকদেইপুর" 
(নিত্যানন্দ কর্তৃক “চৈতন্তের দণ্ডভঙ্গ” স্থল ) 'গোরাপুর” (চিন্কী হইতে তিন মাইল 
দূরবর্তী এই স্থানে চৈতন্তদেব দক্ষিণদেশ যাত্রাকালে বিশ্রাম করিয়াছিলেন ), 
ঢেণকানলের নিকটবর্তী “শড়ুগোপাল মন্দির (বৃন্দাবন গমনকালে শ্রীচৈতন্যের 
নিশ্রামস্থল ), পুরীর মন্দিরের নিকটবর্তী “গস্ভীরা? (শ্রচৈতন্তের শেষ আবাসস্থল ) 
্রসৃতি দৃষ্টান্তন্থরূপ উল্লেখ কর! যাইতে পারে। 

চৈতন্তাদেবের পদচিহু (পুরী ও যাজপুরের চৈতন্যমন্দির ), কিংবা, দেহচিহ্নিত 
প্রস্তরখণ্ড ( আলালনাথের চৈতন্যমন্দির ) তাহার ম্মারক হিসাবে উডিষ্যায় নিত্য- 
পুঁজিত হয়। উড়িষ্যা় মঠে ও মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত চৈতন্যবিগ্রহ প্রধানতঃ নিম্বকাষ্ঠ- 
নিমিত ( জগন্নাথাদি বিগ্রহত্রয়ও নিথ্বকাষ্ঠ-নিখিত )। একমাত্র জগন্নাথ-মন্দিরের 
নিকটস্থ চৈতন্তমন্দিরের মৃতি ব্যতীত ( এই মৃততি উপবিষ্ট সন্ন্যাসী-মৃতি ) অপর সকল 
মৃত্তিই 'গৌরনাগর' অর্থাৎ, নবদ্বীপের বিশ্বস্তরের প্রতিরপ । উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থানে 
প্রতিষ্ঠিত চৈতন্টমন্দিরের বিগ্রহগ্ুলিকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে £-- 
(ক) একক চৈতন্তবিগ্রহ-_-এই বিগ্রহ কোথাও দ্বিতূজ ( পুরী, বালেশ্বর, ময়ুরভঞ্জ ), 
কোথাও উর্ধ্বভূজজ (কোরাপুটের জেপুর) কোথা ও-বা ষড়ততুজ (পুরাতন ভুবনেশ্বর )। 
(খ) চৈতন্ত-নিত্যানন্দ বিগ্রহ--এই যুগলমূতি উডিষ্যার নানা স্থানে (পুরী, কটক, 
বালেশ্বর, কোরাপুট, ময়রভঞ্, গঞ্জাম ) দেখ! যায় । (গ) চৈতন্ত-নিত্যানন্দ-অদ্বৈত 
বিগ্রহ-_এই ত্রিমৃতি পুরীতে ও বালেশ্বরে দেখা যাঁয়। (ৎ) পঞ্চতত্ব বিগ্রহ_-কটক 
ও বালেশ্বরে পঞ্চতত্ব বিগ্রহের মন্দির আছে । এই মন্দিরে বঙ্গদেশের “মালসা'- 
ভোগের ন্যায় পাচাটি কলস বা! পাত্রে ভোগ নিবেদিত হয়। ইহা নিত্যানন্দ কর্তৃক 
প্রথম প্রবর্তিত পচিড়াদধি মহোৎসব'-এর ম্মারক । (ও) স-কলত্র চৈতন্ত-বিগ্রহ-_ 
নবস্ধীপে কিংবা! বঙ্গদেশে কোথাও স-কলত্র চৈতন্তদেব পৃঁজিত হন না। কিন্ত 
সম্ঘলপুরে (বিষ্ুপ্রিয়া-গৌর মঠ) ও কেওড়ে ( গৌরগোবিন্দ মঠ ) চৈতগ্যদেব লক্্মী 
ও বিষ্ুপ্রিয়ার সহিত পূজিত হন। 

উড়িব্যায় ১৮ শতক পর্যন্ত চৈতন্যবিগ্রহই পৃজ্রিত হইত। ১৯ শতকের শেষার্ষে 


১৯৮৮/পুধভারতীয় বৈষব আন্দোলন ও সা'হত্য 


বজতৃজ মহাপ্রভুর পূজার সূত্রপাত হয় এবং ২ শ'তকের প্রথম ভাগে গৌরাঙ্গ ও 
তৎপত্বীদ্বয়ের পূজ। বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে ।৪৯ 

উডিস্তায় চৈতন্যপ্রবতিত ধর্মাদর্শ তাহার তিরোধানের পর ধরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত 
ও সম্প্রসারিত হইয়াছিল। এই প্রতিষ্ঠাব মূলে রাজনৈতিক কারণও ব্ঙমান। 
প্রতাপকত্রের মৃত্যুকাল পস্ত (১৫৪, খ্রীঃ) উড়িস্ায় জগন্লাথ-মন্দিবের মহিমা ও মর্যাদ। 
অক্ষ্ণ ছিল। ১৫১১হ্রীঃ মুসলমান-আক্রমণ জগন্নাথ-মন্দিরের ক্ষতি করিলেও দেববিগ্রহ 
্বানাস্তরিত হওয়ায় রক্ষা পাইয়াছিল। আবুল ফজলের বিবৃতি অস্ুসারে ( আইন-ই- 
আকবর । ২ খণ্ড, পৃঃ ১২৮) কালাপাহাডের আক্রমণে ১৫৫৬ খ্রীঃ উক্ত 
স্থানান্থরিত দেবমুর্তিও ভম্মীকৃত হইয়া] সমুদ্রে নিক্ষিপূ হয়। বেসর মহান্তি নামেজনৈক 
সাধু এ ভস্ম সংগ্রহ করিয়! খুরদায় নব-দেবমূতি-যুক্ত জগন্নাথ-মন্দির প্রতিষ্ঠ' করেন । 
এই হিসাবে পুরীর ভগ্রপ্রায় জগন্াথ-মন্দির ১৫৬৮-৮৯ খ্রীঃ পর্যন্থ ২১ বৎসরকাল 
বিগ্রহশূন্ত অবস্থায় ছিল। মোগল মাক্রমণেব প্রধান লক্ষা ছিল জগননাথ-মান্দিরের 
ধবংসস'খন | ইহার পর ক্রমান্বয়ে আফগান 9 মোগলদের অত্যাচাবে এই মন্দিরের 
গৌবব বারংবার ক্ষু্ন হইতে থাকে। এইবপে মন্দির লুন, দেববিগ্রহের 
ধবংসসাধন ও মন্দিরে স্দীর্ঘকাল দেববিগ্রহ-শৃন্তা-_দ্গন্নাথ এবং তাহার মন্দিরের 
গো'রবকে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট করিয় দিয়াছিল। জগন্নাথ ভার উডিষ্যা রাজ্যের 
অ'ধরাজ বপে স্বীয় মহিমায় অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিলেন না । খবীভূত জগন্নাথ- 
মচমা গৌণভাবে চৈতন্তমহিমাবৃদ্ধিন সহায়ক হইয়াছিল । উডিষ্যার জনমানস 
'দাকত্রহ্ষ'-এর স্থলে “নরব্রদক্ষ', “অচল জগন্নাথ-এর পরিবত্তে 'সচল জগন্নাথ 
চৈত্র) তথা, বাধারুষধারণার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল এবং কালক্রমে চৈতন্য” 
পমবিশ্বাসী ওডিয়া! অধ্যাত্মগুকগণ উডিষ্য।য় চৈতন্য-মতাদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। 
উন্ডিষযাব যঠ-মন্দির, “ভাগবত ঘর, ( আসামের “নামবর'-এর 'মম্তুকপ ) সকলই 
চৈন্য-এতিহোর পরিচয় বহন করে । 

রবীন্দ্রনাথ বলিয্পাছেনঃ-যাহাকে আমরা ভালবাসি কেবল তাহারই মধ্যে 
আমরা অনস্তের পরিচয় পাই । সমন্ত বৈষ্বধর্মের মধ্যে এই গভীর তত্বটি 
নিহত রহিয়াছে ।:--( পঞ্চভৃত | “মনুষ্য )। চৈতগ্যাদেবের জীবৎকালে উড়িষ্যাবাসী 
্টাহাকে ভালবাসিয়াছিল। সেই পাধিব ভালবাসাই যুগান্তরকাল ব্যাপি! উড়িধ্যা- 
বাসীর মনে ঈশ্বরচেতন] জ্জাগাইয়! তুলিয়াছে । তাই ন্বর্গের গঙ্সাথদেব মধ্যের 
জগন্নাথ-নন্দনের সহিত একাত্ম হইন়া গিয়াছেন । 


উত্তরভাষণ 


আসাম, গৌডবঙ্গ ও উডভিস্তায় বৈষ্তবধর্মান্দোলনের স্বরূপ ও আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি 
সম্পর্কে পৃথক-পৃথকভাবে আলোচন' করিবার পর, সম্প্রতি, এই তিন ভূখণ্ডের বৈষ্ণব 
ধর্মের মধ্যে যে-যে বিষয়ে সাদৃশ্ত ও পার্থক লক্ষিত হয়, তাহা নিয়ে প্রদশিত হইল। 

সাদ্ৃশ্ট £ 'ক) ভাগবত-কেন্দ্রিকতা £ বৈষ্বধর্ম ভাগবত পুরাণের উপর 
প্রতিষ্ঠিত। উপাস্ত দেবতা-শ্রীরুষ্ণ ।১৯ ভাগবতের প্রতি শ্রদ্ধা, কীর্ভন দ্বার! ধম- 
প্রচার ও ভক্তিমার্গ-সাধনা-_-এইগুলি হইল বৈষ্ণবধর্মের সাধারণ বিষয়, যাহা এই 
তিনটি প্রদেশেই পরিলক্ষিত হয়। চৈতন্যগমনের পূর্বে উডিস্তায় ভক্তিধর্মের দুইটি 
ধার] দেখা যায়, রাধা কোন্দ্রক ভক্তিধর্ম এবং বুদ্ধজগন্নাথ কেন্দ্রিক ভ্ভি- 
ধর্ম । উড়িস্যায় চৈতন্যপূব কুষ্ঞোপাসনা, গোপীপ্রেম ও বাগান্ঠ্গ! ভক্তি সাধনার প্রমাণ 
_রেমুণায় গোপীনাথের মন্দির, রূপ গোস্বামীর পদ্ঠাবলীতে লঙ্কলিত পুরুযোত্তমদেব- 
রচিত ক্জোকাবলী২ এবং রামানন্দ রায়ের “জগন্নাথ-বল্পভ? নাটক। 

(থ) রাজান্তকুল্য £ শস্করদেব তীয় ধর্মান্দোলনে কোচবিহার রাজসভার পৃষ্ঠ- 
পোষকতা৷ লাভ করিম্বাছেন। চৈতত্তদেবের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন-_ উডিস্তার প্রতাপ- 
রুপ্রদেব। যে-মহামানবের ধ্যানে-জ্ঞানে বৃন্দাবন নিত্য বিরাজমান, তিনি বৃন্দাবনে 
গিয়াও তথায় না-থাকিয়। জীবনের প্রায় অর্ধাংশই উডিয্যায় অতিবাহিত করিলেন, 
ইহার পশ্চাৎপট বিবেচনা করিলে রাজপৃষ্ঠপোষকতার কথাই সহজ্জে মনে পড়ে । 
হুসেন শাহ চৈতন্যদেবের প্রত্যক্ষ আন্ৃকুল্য না করিলেও তাহার বিরোধিত৷ করেন 
নাই। পঞ্চসখাও প্রতাপরুদ্রের পৃষ্ঠপোষকত৷ হইতে বঞ্চিত ছিলেন ন]1। 

(গ) ধর্মশান্ব গ্রণয়ন ও প্রচারণ £ শঙ্করদেবের মতবাদ যেমন তংশিষ্য মাধবদেব 
কর্তৃক প্রণীত হইয়াছিল, তেমনি, শ্রীচৈতন্ত-প্রবতিত বৈষ্ণবমত রূপ-সনাতনাদি দ্বারা 
শান্ত্রবন্ধ হইয়াছিল । গৌডে ও উডিস্যায় ধর্মমত যেমন গুরু-সরণীর মাধ্যমে প্রচারিত, 
শঙ্করদেবের ধর্মমত তেমনি “চতুঃ-সংহতি'-র মাধ্যমে প্রসারিত। ধর্মপ্রচারের প্রতিষ্ঠান 
--আসামে সত্র ও নামঘর, গোৌড-বঙ্গে হরিসভা এবং উডভিস্তায় ভাগবত ঘর । 

(ঘ) সমাজ ও সংস্কৃতি £ কেবল ধর্মে ও দর্শনে নহে, মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব ধর্মান্দোল- 
নের প্রতিফলন তৎকালীন সমাজে ও সংস্কৃতিতে লক্ষ্য করা যায় । আধুনিক দৃষ্টিতে 
মধ্যুগীয় ধর্মসংস্কারকগণ প্রকৃতপক্ষে সমাজসংস্কারক ছিলেন। রাজনৈতিক দৃষ্টি 
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তখন ছিল না, থাকবার কথাও নহে । সুতরাং সামাজিক মানবকুলকে যদি উন্নত 
করিতে হয়, তাহাদের চিন্তাধারাকে যদি কলুষমুক্ত করিতে হয়, তবে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ 
হইতেই তাহা করা সম্ভবপর | শঙ্করদের ও চৈতন্তপেব তাহাই করিয়াছিলেন । 
“অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো+--ইহাকেই তো 'ধর্মসংস্থাপন বলা যায় । কেবল 
ধর্মপ্রচার, মঠ-মন্দির নির্মাণ নহে--জনচরিত্র গঠন, ছুর্গত মানবতার লমুন্নযনই ছিল এই 
মহাপুকষগণের লক্ষ্যস্ম্ধ্ম মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত । চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের 
অন্যতম কারণ-যে জনকল্যাণ, তাহ! “চৈতন্যভাঙগবত” ও “চৈতন্তচরিতামৃত”-এ 
স্পষ্টাক্ষরে বণিত হইয়াছে । উডিষ্যার সমাজজীবনও 'পঞ্সখাঃ-র ছারা বছলাংশে 
নিয়ন্িত হইয়াছিল । সমাজ, সংস্কৃতি ইত্যার্দি জীবন-বিবজিত নহে । দেশ 
ও কালের হ্বাক্ষর, তথা, মহাপুরুধীয় ভাবনার শ্বীরূতি সমাজে ও শিল্প-সংস্কৃতিতে 
থাকিবেই। আজিও ভারতের এই তিন ভূখণ্ডের সমাজ, শিল্প, সংস্কৃতি তাহাবই 
প্রমাণ বহন করে। 

($) চরিত ও পদসাহিত্য £ আদি ও মধ্যযুগের তাবৎ সাহিত্যকর্মই ধর্মভিতিক। 
বৈষ্ণব আন্দোলনের ফলে মধ্যযুগীয় সাহিত্যে তিনটি বিভাগ দেখা যায়-_রামায়ণ- 
মহাভারত-ভাগবত-পুরাণাদির অনুবাদ, চরিতসাহিত্য ও পদাবলী সাহিত্য ৷ অনুবাদ 
সাহিত্য অবশ এই আন্দোলনের পূর্ব হইতেই ছিল। জীবনী সাহিত্য ও পদাবলী 
সাহিত্য হইল এই আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ফসল। ইতিপুর্বে জীবনী-বিষয়ক রচনা 
দেখা যায় নাই।%আসাম, গৌড-বঙ্গ এবং উড়িস্তা। এই তিন প্রদেশে যথাক্রমে শঙ্করদেব, 
চৈতন্যদেব ও জগন্নাথ দাসের ( পঞ্চপথার অন্যতম ) জীবনী অবলম্বনে স্থানীয় ভাষায় 
( অসমীয়া, বাংলা, ওড়িয়া ) চরিতগ্রস্থ ( কথাপগুরুচরিত, চৈতন্যচরিত এবং জগন্নাথ 
চরিতামৃত ) রচিত হইয়াছিল । 

চরিতসাহিত্যের ত্রুটি; চরিত-সাহিত্যগুলিতে শঙ্করদেব, চৈতন্যদেব ও জগন্নাথ 
দাসের বহিরঙ্্গ জীবনের ঘটনাবলী, অর্থাৎ, এঁতিহাসিক তথ্য অপেক্ষা তীহাদের 
চরিতকথা, অর্থাৎ, অন্তরঙ্গ জীবনের কথাই গ্রস্থরচয়িতাদের প্রধান অবলম্বন হইয়াছে। 
জনশ্রুতি, কিংবদন্তি, কডচ ইত্যাদি যখন জীবনী-রচনার উপাদান হয়, তখন প্রাকৃত 
বিষয়ের অতিরঞ্চন, অপ্রারৃত ঘটনাবলীর সমাবেশ, অতিশয়োক্তি, রচয়িতৃবর্গের 
করনার নিরঙ্কশ বিলাস প্রভৃতি সহজেই জীবনীগ্রন্থগুলিতে অনুপ্রবিষ্ট হয়। সেই 
হেতু, কথাগুরুচরিতারদি গ্রস্থগুলির বিষয়বস্ত কতথানি 'প্রীরুত সত্য” এবং কতখানি 
সাহিত্যের সত্য'শ-তাহা আজ নি£সংশয়ে নির্ধারণ করা কঠিন। চৈতত্তঙ্জীবনী 
-বিষয়ক কাব্যগুলিও বহুস্থলে তথ্যনিষ্ঠ নহে। পৃষ্টাস্তক্বরপ কৃষ্দাস কবিরাজের 
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'চৈতন্নচরিতামৃত'গ্রস্থধানির উল্লেখ করা যাইতে পারে । গৌরাঙ্গ-জীবনী হিসাবে 
স্থটি অসম্পূর্ণ (কারণ, শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের অনুষ্েখ ), অপিচ, ্স্থটিতে যে“সকল 
ভৌগোলিক ও এঁতিহাসিক ক্রুটি আছে তাহ! বিমানবিহারী মজুমদার 


